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বিশ্বশিলের রূপরেখা 


সুচিপত্র 


RB ও বিবর্তন 

জীবের শ্রেণীবিভাগ 
প্রাক-ক্যাম্ব্িয়ান মহাকল্প 
ক্যামূত্রিয়ান কল্প 
অর্ডোভিশিয়ান কল্প 
সিলুরিয়ান কল্প 
ডেভোনিয়ান কল্প 
কার্ধনিফেরাস কল্প 
পামিয়ান কল্প 

ট্রায়াসিক কল্প 

জুরাসিক ও ক্রিটেশাস কল্প 
নবজীবীয় অধিকল্প 

মানুষ এলে! কোথা থেকে 


এন্থপঞ্জি 
শব্দস্থচি 


পূৰ্বভাষণ 


আত্মানং. Rafa- know thyself | নিজেকে জানো | নিজেকে চিনে নাও 
আত্ম আবিষ্কারের আলোয়। মানুহ জানতে চাইল নিজেকে | যাচাই করে 
নিতে চাইল নিজের অস্তিত্বকে | কোথ| থেকে সে এসেছে ? এই অন্বেষণ 
প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হলেও প্রথম বিজ্ঞানসন্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল উনিশ 
শতকে | 

এই বিষয়ে অনেকের ধারণা আজও অস্পষ্ট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন বড়দের 
প্রশ্ন করে, তারা কোনো না কোনো উপায়ে এড়িয়ে যেতে চান | কেউ এদের 
উপহাস করেন, কেউবা বলেন শিক্ষকের কাছে যেতে | ধারা একেবারে এড়িয়ে 
যান, অথবা উপহাসের দমকা হাওয়ায় শিশুদের বিনি স্থতোয় গাথা কৌতুহলের 
মাল! উড়িয়ে দেন, ছড়িয়ে দেন অবহেলায়, তারা বোঝেন না এজন্যে এদের কত 
ক্ষতি হলো । i 

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ছাদে বেড়াতে বেড়াতে একজন বয়োজ্যোষ্ট ব্যক্তিকে 
কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করেছিলাম-“দব কাকের এক রকম মুখ, কিন্তু সব 
মানুষের মুখ এক নয় কেন P তিনি উত্তর দিলেন _ পাগলের মতো কথা বোলে৷ 
3i P আবার কখনো জীবস্থষ্টির প্ৰশ্ন শুনে বয়স্ক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, 
“এসব ঈশ্বরের লীলা ; এর কোনো উত্তর নেই ৷) , 

এজন্যে ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করতে পারি না । দায়ী সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা | 
আমাদের দেশের পশুশালায় উপযুক্ত গাইড-এর ব্যবস্থা দেখি না । কোনো কোনো 
যাদুঘরে ব্যবস্থা থাকলেও গাইড-এর ব্যাখ্যা fes সাধারণ দর্শকচিত্তে আগ্রহ 
জাগাতে অক্ষম | আবার কখনো কখনো দর্শকের মনে কিছুটা আগ্রহ 
জাগলেও তা স্থায়ী হয় না | জনসাধারণের জন্য এ বিষয়ে আরো বেশি বই থাকা 
প্রয়োজন | 

প্ৰাণস্থষ্টি ও জীববিবর্তনের বিষয়ে আমাদের মনে যে বিচিত্ৰ প্রশ্ন আছে, তার 
মধ্যে বিশেষ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াসে বইটির রচনা | বইটির 
বিষয়বন্তকে প্রধানত জীবজস্তর WE ও বিবর্তনের আলোচনার মধ্যে সীমিত 
রাখা হয়েছে | পাঠকের কাছে নিবেদন-_ যেসব তথ্য ও মতবাদ এই গ্রন্থে 
আলোচিত হয়েছে, সেগুলি অগ্যাবধি আবিষ্কৃত fag ফসিল ও তার অনুশীলনের 
ওপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং ফসিলের ব্যাখ্যাতেও WOKS বিজ্ঞানীরা এঁকামতে 
উপনীত হতে পারেন নি । এছাড়া, নিত্য নতুন নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞা- 
নীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে । আজ যে মতই sm হোক না কেন; কাল 
তা বাতিল হয়ে যেতে পারে | খোলা মনে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে | 


স্বাভাবিকভাবে এই গ্রন্থের লেখক কোনো একটি বিশেষ মতবাদকে তুলে ধরেন নি; 
ধিক বিশ্লেষণকে সমমৰ্ষাদায় পাঠকের 


সম্পূৰ্ণ বিপরীত হলেও পাশাপাশি একা 


দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে | দেশের মানুষের মনে আগ্রহ জাগাতে বইটি যদি সাহায্য 
করে এবং এ থেকে যদি কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহলের প্রদীপথানি জলে ওঠে, 
তবেই এই প্রয়াস সার্থকতা খুঁজে পাবে ৷ 
রচনাটি ইতিপূর্বে ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে “চিত্রা পত্রিকায় “কথা কও 
অনাদি অতীত’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল | পরে এর সঙ্গে আরে! কতকগুলি প্রবন্ধ 
সংযোজন করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে । প্রবন্ধ পুনঃ প্রকাশের অন্লুমতি দানের জন্মে 
feam- সম্পাদক শ্রীঅজ্জিতমোহন গুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই | 
প্রবন্ধগুলি পাঠ ও আলোচন! করে কিছু কিছু অংশে পরিবর্তন করতে আমাকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন কলকাতার জিওলজিক্যাল সার্ডে অফ ইণ্ডিয়া-র বিজ্ঞানী 
SENIS বহু এবং আ্যান্থোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র বিজ্ঞানী ডঃ 
প্রতাপচন্দ্ৰ দত্ত ( হেড অফ দি ডিভিশন অফ ফিজিক্যাল আ্যানথে পলজি ) এবং 
ডঃ অনাদি পাল । কতকগুলি তথ্যের ওপরে সেইমতো সংশোধন করে প্রবন্ধে 
কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে | এইসব উপদেশের জন্টে তাদের কাছে আমি গভীর- 
" ভাবে কৃতজ্ঞ | জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইত্ডিয়া-র শ্রীন্ধাংশু বিশ্বাস এবং 
শ্যান্ধোোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র ডঃ প্রণব গান্ধুলী (ডেপুটি ডিরেকটার ), 
ডঃ (শ্রীমতী) জ্যোতি সেন ও ডঃ (শ্রীমতী ) ভারতী দেবী আমার এই প্রয়াসে 
যে সাহ'য্য করেছেন তা ভুলব না | 
রেখাচিত্র রচনায় শিল্পী শ্রীঅমলেন্দু হালদার e Aer দাশের কাছে আমি 
সবিশেষ খণী | শব্দস্থচি ও গ্রন্থপঞ্জি বিন্যাসে সাহাষ্য করেছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ | 
গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে শ্ীপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহ্থরধ্য বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যে 
উপদেশ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তার জন্য অকু ধন্যবাদ জানাই তাদের | 


অ. মু. 
রথযাত্রা, 
১৫ই আষাঢ় ১৩৯১ 


১ 
vy ও বিবর্তন 
জন্ধকীর আকাশের দিকে ভাকিয়ে থাকলে আমাদের চোখে পড়ে নদীর মতো 
দীর্ঘ এক বহমান Cube, যার রং তাত্রার আলোর মতো শীলচে শাদা। নদীর মতো 
দেখতে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে আকাশগজা ; অন্ত নাম ছায়াপথ | কতকটা 
দুবের মতো রং বলে ইংরেজি ভাষাত milky way বলা হয় | এর আসল 
চেহারা কিন্তু নদী বা পথের মতো নয়,_ তা হলে! একটা বিরাট চাকার যতো | 
এই চাকার বিশালতা কল্পনাতীত আলোর গতি সেকেণ্ড সময়ে TE ৮৬ হাজার 


মাইল হলে তার প্ৰায় ১ লক্ষ বছর লাগে এই চাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য 
ৰেতে | চাকায় আছে অজস্ৰ তারা আর গ্যাস ও ধুলোর মেঘ | 


প্রান্তে (ব্যান) 
গ্যাস ও ধুলোর মেঘ বেছে তারাদের জন্ম হয়েছে এবং আজও নতুন নতুন তারার 
বাট হচ্ছে | 

ag অতি সামান্ত wise 


ef এবং তার পরিবারভূক্ত নবগ্রথ ছারাপথের 
নিয়ে আছে | পণ্ডিতরা বলেন যে, TÉS তার পরিবারের জন্ম আজ থেকে 
ei ৪৬০ কোটি বছর আগে | মহাকাশের এ গ্যাস ও ধুলোর মেঘ এদের 
জন্মদাতা | আদিম মেঘের মধ্যে গ্যাস RS আবর্তের মতো | অথুপরমাধুদ্দর 
পারস্পরিক আকর্ষণে ও পাতলা মেঘ ক্রমে ঘন হতে থাকে | ধীরে দীরে সনীভূত 
হওয়ার ফলে মেদের মাঝে তৈরি হলে! বড় সিও এবং তাকে ধিরে কতকগুলি 
ছোট Pre | মাঝের পিও বড় বলে সে চারপাশ থেকে জন্য উপাদানকে আকৰ্ষণ 
করে আরে! বড় হতে থাকে | এইভাবে সে এত বড় হস্তে ওঠে যে, চারপাশ থেকে 
আসা উপাদানগুলির ভারে ও চাপে মাবধানের উপাদানের পরমাণুগুলি পিষে 
ভাঙ্গতে শুরু করে | পরমাণু ভাঙ্গার wo প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আরম্ভ হয় | লক্ষ- 
লক্ষ পারমাণবিক বোমার মতো বিস্ফোরণ চলতেই থাকে | এইভাবে জম্ম নেয় 
x4, যার ভাপশক্তির উত্স হলে! এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ | চারপাশের 
পিণ্ডগুলি ঘনীভূত হয়ে ক্ৰমে GO পৃথিবী ও ATI গ্রহের রূপ শেন | 

কিন্তু পৃথিবী তখন স্থৰ্বেৰ মতো GAS গ্যাসের একটি গোলক | কোটি-কোটি 


ৰছর ধরে গ্যাসের এই গোলা ঠাণ্ডা ছতে থাকে | ষে ধাতু বাঁ পাথর আগে 
ৰাম্পীর অবস্থায় ছিল তা ক্ৰমে ভয়নে রুপান্তরিত হয় | তরল পদাথগুলি প্রায় 
৪৫, থেকে ৪** কোটি বছরের বধ্য আরো ঠাণ্ডা হয়ে জনে পৃথিবীর SART 


একট। আবরণ WP করে | 


১০ . বিবর্তনের কথা 


ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে এই আবরণ যেমন পুরু হয়েছে তেমন 
তার গা কুঁচকে গিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক ভাজ ও ফাটল - ভূপৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত 
"IP এটা অন্যতম কারণ | কিন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরে ধাতু ও পাথর তখন বান্পীয় 
বা তরল আকারে অত্যন্ত গরম থাকার তার চাপে বহু স্থানে আবরণ ভেদ করে 
আগুনের শিখা বেরিয়ে আসত, আর সেই সঙ্গে ফুটত তপ্ত তরল ম্যাগযা | পৃথিবী 


জিনিস দানা বেঁধে ভেসে ওঠে- ব্যাসণ্ট ও গ্রানাইট | গ্রানাইট হালকা বলে 
ভাসতে থাকে একেবারে ওপরে | আদি যুগে গ্রানাইটের ওপরে মহাপ্রাবনের 
FERTA চাপে ব্যাসণ্ট ডুবে যায় সমুদ্রের নিচে, আর গ্রানাইট শিলায় মহাদেশ 


এই মহাপ্লাবন হয়েছিল বায়ুমণ্ডলে জমে ওঠা পুরু মেঘ থেকে অবিরাম বর্ধণের 
ফলে | উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সব ফাটল থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে মেঘরূপে 
জমা হচ্ছিল | ক্রমে এ মেঘ মাইলের পর মাইল পুরু ও জলভারাতুর হয়ে ওঠে 
এবং তা থেকে শুরু হয় বৃষ্টি | কিন্তু পৃথিবীর তপ্ত গাত্রে পড়া মাত্র সেই জলের 
ফোটা আবার বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায়। এদিকে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে হতে এমন 
সময় এলো যখন বৃষ্টির ফোটা মাটিতে পড়ে আর বাষ্প হয়ে উঠে গেল না । সেই 
সময় থেকে শতশত বছর মুষলধারায় বৃষ্টির জল প্রাকৃতিক কারণে তৈরি গর্ত 


পৃথিবীর প্রথম বাযুমলে সম্ভবত অনেক বেশি হাইড্রোজেন ও তার সঙ্গে 
হিলিয়াম গ্যাস ছিল। তাছাড়া atin, নিয়ন ইত্যাদি আরো! কিছু হালকা গ্যাসও 
তখন ছিল | কিন্তু নবগঠিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশি ন! থাকায় ওঁ হালকা 
গ্যাসগুলিকে ধরে রাখা গেল না | দ্বিতীয়ত- হিলিয়াম, আৰ্গন ও নিয়ন গ্যাস 
সাধারণ অবস্থায় অন্য পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না বলে এদের 
আর ধরে রাখা যায়নি | বায়ুমণ্ল ছেড়ে এই গ্যাসগুলির প্রায় সর্বাংশ চলে 
গেল মহাশূন্যে | তবে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় বলে পৃথিবীতে থেকে গেল | এসব গ্যাস ছাড়া তখন কার্বনও 
ছিল | কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে নানারকম 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তৈরি হলো মিথেন, আযামোনিয়া ও জলীয় ET 

কিন্তু আদি যুগের ৰায়ুমণ্ডলে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো মুক্ত "Brea নেই | 
তখন ছিল প্রধানত হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প, আযমোনিয়া ও মিথেন | আদি 
সমুদ্রের জলেও তারা মিশে ছিল | 

পৃথিবীতে প্রাণের wP হাইড্রোজেন, মিথেন, আযামে।নিয়া, জলীয় বাষ্প এবং 
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নানারকম পদার্থের জটিল রাসায়নিক মিশ্রণে হয়েছিল বলে অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস 


করেন । 
\ 


প্রাণের বিকাশ 

কেমন করে আমাদের এই গ্রহে প্রাণের জন্ম হয়েছিল, তা আলোচনার আগে 
প্রাণের মূল উপাদান কী, সেট! বল৷ দরকার | 

প্রাণের মূল উপাদান প্রোটোগ্লাজম | ক্ষুদ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ কণা দিয়ে প্রোটোপ্লাজম 
তৈরি | খান্ত গ্রহণ করে প্রোটোপ্রাজ্ম শক্তি লাভ করে _ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
খাবারকে ‘পুড়িয়ে’ এই শক্তির জোগান হয় | শুধু তাই নয়, প্রোটোগ্লাজমের 
স্পর্শশক্তি ( sensitivity ) আছে এবং খাদ্যের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নতুন 
প্রোটোগ্লাজম্ও WE করে | কাবন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইটোজেন, 
ক্লোরিন, গন্ধক, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদি 
নানা মৌলিক উপাদান (element) আছে এর মধ্যে | প্রাণীর প্রোটোপ্নাজমে 
জলও থাকে | নাইট্রোজেন, কাবন, হাইড্রোজেন, অকসিজেন ইত্যাদি দিয়ে 
প্রোটোপ্লাজমের জটিল যৌগিক উপাদান (compound ) প্রোটিন, কার্বোহাইডেট 
এবং ফ্যাট ( চৰি জাতীয় জিনিস ) তৈরি হয়েছে। 

বাড়ি যেমন ইট দিয়ে তৈরি, সব প্রাণীর শরীর তেমন অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র কোষ দিয়ে 
তৈরি । বহুকোষ যুক্ত প্রাণীর বিভিন্ন কোষ বিভিন্ন কাজের উপযোগী (অর্থাৎ car- 
গুলির মধ্যে কর্মবিভাজন আছে) | যে কোবগুলি বিশেষভাবে আলোক-সচেতন বা 
আলোক-স্পর্ণকাতর তা দিয়ে চোখ তৈরি হয়েছে | AM ও সরু আকারের যেসব 
cata বিভিন্ন তড়িত্রাসায়নিক ‘ঘাত’-কে ( electro-chemical impulse ) 
বহন করে নিয়ে যেতে পারে, তা থেকে নার LE হয়েছে চাকার মতো একরকম 
কোষ আছে যারা অকসিজেন বহন করতে পারে ও সেগুলি রক্তের কোষ | 
অনেক কোষ নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পটু ও তা দিয়ে পাকস্থলি গঠিত | 
'আবার,এমন অনেক কোষ আছে যারা রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করতে পারে - 
তা দিয়ে বিভিন্ন লালাগ্রন্থি ( gland ) তৈরি | তবে, কর্মবিভাজন বা specializ- 

কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে d 


ation থাকলেও সব কোষের মধ্যে 
কোষের প্রোটোপ্রাজমে থাকে তিনটি প্রধান অংশ-_বিল্লি, সাইটোপ্রাজম ও 


নিউক্লিয়াস । fafe দিয়ে কোষ ঢাকা | খাবার ভেতরে আসে fafa দিয়ে এবং 
তা দিয়েই বর্জপদার্থ ( waste ) নিষ্কাশিত হয়ে যায় | সাইটোপ্লাজম্‌ অনেকটা 
জেলির মতো | কোষের শ্বাপকার্ধ এবং বর্জ পদাৰ্থ নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রিত করে এই 
সাইটোপ্লাজম | এর মধ্যে মাঝখানে ভেসে থাকে নিউক্লিয়াস, যাকে কোষের . 


কেন্দ্রস্থল বল! যায় | 
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কোষ এক অদ্ভূত রাসায়নিক কারখানা | কারখানার কর্মীরা হলো প্রোটিন 
এবং আযামিনো আযাসিড বলে একরকম যৌগিক উপাদান । আযামিনো আ্যাসিডেনর 
অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি করে | শরীরের যধ্যে গে 
ক্ষয় হচ্ছে প্রোটিন তাকে মেরামত করে, এবং বাচতে গেলে শরীরের ভেতরে 
cera বাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাতে প্রোটিন সহায়ত! করে | opm 
খাবারকে হজম করার জন্যে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দরকার হয়, তাতে 
এনজাইম (enzyme) বলে এক বিশেষ রকমের প্রোটিন সহায়তা করে। হজম-ছওদ্না 
খাবারকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় “পোড়াবার” ফলে শরীরের মধ্যে একটা শক্তি বাহ 
চলতে থাকে ও তার নাম বিপাক ( metabolism ell 
কিন্তু এই কোষ-কারখানার হেড-অফিস নিউক্লিয়াস | নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্থৃতোর 
তো একরকম জিনিস থাকে যাদের নাম ক্রোমোজোম | আবার, ক্রোমোজোমের 
শধো আশ্চৰ রকমের আযাসিড আছে যাকে নিউক্লিক আযাসিড বলা হয়। নিউক্লিক 
আ্যাসিডের মধ্যে প্রধান হলে! deoxiribonucleic acid বা সংক্ষেপে বাকে DNA 
বলে । DNA ছাড়। আর এক রকম আযাসিডও আছে, যার নাম ribonucleic 
acid ৰ] RNA. নিউক্লিক আযাসিডের কাজ বিশেষ ost | কিভাবে প্রোটিন তৈরি 
হবে তার নিরম-কা্ুনগুলি নিউক্লিক আযাসিডের মধ্যে আছে সংকেতের (০০৫০) 
আকারে | DN4-র মধ্যে সংকেতের আকারে আরে! নানারকম পরিফল্পনা বা 
গ্যান থাকে | প্রাণীর জীবনকালের মধ্যে ঠিক ঠিক সময় মতো সংকেতগুলিকে 
অঙ্গুসরণ করে বিভিন্ন জাতীর কোষের বংশবৃদ্ধি হয় ( যেমন পাকস্থলির কোষ Oy 
পাকস্থলির কোষ তৈরি করে, হাড়ের কোষ শুধু হাড়ের কোবই তৈরি করে ), এবং 
প্রাণীর দেহবৈশিষ্গুলি প্রকাশ পায় । সংকেতের মধ্য দিয়ে DNA-q এই afè- 
শক্তি কখনো হাঁস পায় না। তাই কোনো জীবের মধ্যে পিতামাতা ছাড়াও কয়েক 
4" আগেকার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে পারে | অর্থাৎ DNA হলো বংশগত 
বৈশিষ্ট্যের ধারক | কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, সকল প্রাণীর DNA একই qux 
রাসার়নিক পদার্থে তৈরি | এর মধ্যে থাকে নিউক্লিওটাইভ এবং শর্করা ও 
PROT (ফসফরাস থেকে উৎপন্ন এক যৌগিক উপাদান ) অণু । নিউক্লিও- 
টাইডে চার রকম যৌগিক উপাদান আছে: আযাডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন ও 
nia | DNA অপুকে অনেকটা ঘোরানো সিঁড়ির মতো দেখতে ; এর 
ice বিনুনির মতো পাকানো ছুটি কিতেরও তুলনা করা যায় | সিঁড়ির কাঠামো 
বা Rafia ছুটি ফিতে ) শর্করা ও ফসফেট দিয়ে তৈরি । নিউদ্লিয়াসকে খালি 
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সিঁড়ির ফতো &-অনুর মধ্যে ধাপগুলি ও চার রকমের যৌগিক উপাদানে 
তৈরি ( মাঁবের ক্রোমোক্ছোষে ]))&-অণুবু মধ্যে প্রায় €** কোটি জোড়ায় 
নিউক্লিঙটাইড থাকে ) | ধাপগুলিকে যে কতরকম ভাবে সাজানো যায়, তা বলে 
শেষ করা যাবে না। সিঁড়ির ধাপ সাজাবার বৈচিত্র্যের কলেই প্রাণীজগতে এত 
বৈচিত্রের সৃষ্ট | 

গৃথিবীর জন্মের গর থেকে প্রায় ১** কোটি বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে ও জলে প্রাণ 
ক্ষ্টর উপাধানগুলি ক্রমে সঞ্চিত হতে থাকে | ১৯৫৩ সনে যাফিন যুক্তরাষ্ট্রের BIG 
ভরি (Harold Urey) এবং স্টানলি মিলার (Stanley Miller) রসায়নাগারে 
এক্ট পরীক্ষা করেন। হাইড্রোজেন, মিথেন, আ্যামোনিয়া ও জলের মিশ্রণের মধ্য 
দিয়ে Stal বিছ্যুৎপ্রবাহ পাঠালেন তরল পদার্থ টির মধ্যে ধীরে ধীরে তৈরি হলো 
আযামিনে! আযসিডের অণু | বিজ্ঞানীরা বলেন, অনেকটা এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে 
শ্যামিনো আযাসিডের cz? হয়েছিল | সেই আদি যুগে পাহাড় ও জমি থেকে 
অগ্নমৃদ্গার RÈ করলো তাপশক্তি, এবং আকাশ থেকে এলো বিদ্যুৎ ও KA 
অভিবেগনি afia বিকিরণ (ultra-violet radiation) | এইভাবে হলো প্রাণ 
স্থষ্টর উপাদান. আযামিনো আসিডের জন্ম | 

আযায়িনো আযাসিড থেকে তৈরি হলো প্রোটিন! মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিডনি ফক্স 
(Sidney Fox) রসায়নাগারে আমিনো আসিড থেকে প্রোটিন তৈরি করেছিলেন। 
ভ্যামিনে! আ্যাসিডের মিশ্ৰণকে বেশি গরম করে শুকিয়ে নেওয়ার পরে ভার সঙ্গে 
গরম জল মেশালে খুব ছোট ছোট গোলাকার বড়ি তৈরি হয় | বড়িগুলির মধ্যে 
খাকে নানারকম প্রোটিনের মিশ্রণ ; তাই এদের proteinoid microsphere 
বলে । সিডনি ফক্‌স মনে করেন, আনি যুগে আগ্নেয়গিরির AMNA থেকে 
যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হতো, সেই তাপশক্তি আযামিনো আযাসিড থেকে প্রোটিন 
wets সাহায্য করেছিল | আগ্নেয়গিৱিময় দীপগুলির ধারে অথবা অগভীর ও 
খুব গরম জলায় সম্ভবত এইভাবে প্রোটিন তৈরি হয়েছিল ( অর্থাৎ প্রোটিনের 
সর বিশেষ বিশেষ স্থানে সাময়িকভাবে হয়েছিল মনে হয় ) | 

এবারে কয়েকটা! প্রশ্ন উঠতে পারে । জীবকোবের মধ্যে দেখা যার বে, নিউক্লিক 
আসিতে নিদে ছাড়া আযামিনে| আসিড প্রোটিন তৈরি করতে পারে না | 
তবে, কি করে আদি যুগে শুধু তাপশক্তির সহায়তায় আযামিনো আআসিড থেকে 
প্রোটিন হওয়া সম্ভব ? নিউক্লিক আযাসিডের afeg ও নির্দেশ কি তখন ছিল 
না ? যদি নিউক্লিক আযাসিড প্রকৃতিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তবে কি করে হলে! ? 

বিজ্ঞানীর! সায়ানাইড থেকে নিউক্লিক আযাসিডের অন্যতম উপাদান আযাডিনিন 
তৈরি করেছেন | স্থধের অতিবেগনি রশ্মির বিকিরণের ফলে আদি যুগে 
বাযুষগ্ডলে সায়ানাইডের Z হয়ে থাকতে পারে এবং সায়ানাইড সম্ভবত বৃষ্টির 
জলে ধুয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছিল | কিন্ত সকলেই জানে, সায়ানাইড মারাত্মক 


Ws বিবর্তনের কথা 


বিষ | এখন যদি এটা কোনোদিন সত্য প্রমাণিত হয় যে সায়ানাইড থেকে 
আআযাভিনিন তৈরি হয়েছিল,তবেকি আমরা বলতে পারবো যে গরল থেকে উঠেছিল 


zar | পুরাণে বলেছে, স্থষ্টর আ'দিতে সমুদ্র মন্থনের সময় যে গরল- 


উঠেছিল মহাদেব তা পান করেছিলেন ; আবার তিনিই নটরাজ রূপে ডমক্লধ্বনির 
per বিশ্বজগত R করেছিলেন | 

নিউক্লিক আ্যাসিডের অন্য উপাদানগুলিকেও রসায়নাগারে তৈরি করা গেছে | 
তবে রসানাগারে যে অবস্থায় এগুলি তৈরি হয়, আদিম পৃথিবীতে ঠিক সে রকম 
প্রাকৃতিক পরিবেশ কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ ; আর তা থাকলেও হয়তো খুব 
বেশি ছিল না | 

আজকাল বিজ্ঞানীরা নিউক্লিক আজিড উৎপাদনের আর একটা afata 
কথা বলে থাকেন তারা বলেন যে, শর্করা ও ক্গারক ( base ) যোগ করে তার 
সঙ্গে ফসফেটকে ঘটক ( catalyst ) হিসাবে নিয়ে এক বিশেষ রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার এটা তৈরি করা সম্ভব । 

জীবনের wP নিয়ে পণ্ডিতদের গবেষণা আজও অব্যাহত | যেভাবে প্রাণ 
Ra উপাদানগুলি তৈরি হোক না কেন, সেই বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চয় 
কোটি-কোটি বছরের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর কোনো-না কোনো স্থানে ছিল বর্তমান । 


উপাদানগুলি এলোমেলে; ভাবে পরস্পর যুক্ত হতে হতে কোনো সময় অপ্রত্যাশিত 
ভাবে প্রাণের জন্ম হয়েছিল | 


লাভলক-এর ( J. E. Lovelock 


) ভাষায় আমরা বলতে পারি,_ “The 
countless number and 


variety of random encounters 
between individual molecular components of life may have 


eventually resulted in a chance association of parts which 
together could perform a life-like task, such as gathering 
Sunlight and using its energy to contrive some further action 
which would otherwise have been impossible or forbidden by 
the laws of physics, ( The ancient Greek myth of Prometheus 
Stealing fire from heaven and the biblical story of Adam and 
Eve tasting the forbidden fruit may have far deeper roots in 
our ancestral history than we realize. ) 

these Primitive assembly forms appeared, 
combined and from their union more Co: 
emerged with new Properties and powers, 
turn, the product of fruitful associations be 
potent assembly of working parts, until eve 


Later, as more of 
some successfully 
mplex assemblies 
and united in their 
ing always a more 
ntually there came 
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into being a complex entity with properties oflife itself: the 
first micro-organism and one capable of using sunlight and the 
molecules of the environment to produce its own duplicate.? 

আর একট| কথা এই যে, অজৈব ( inorganic ) উপাদান থেকে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল অর্থাৎ প্রাণের স্থষ্ট হয়েছিল জড় থেকে। 
তবে, সেই আদি যুগে জড় ও জীবনের মধ্যে সীমারেখা এত অস্পঃ যে পার্থক্য 
বোঝ। কঠিন ছিল | তাই,বেলজ্রিয়ামের জগন্বিখ্যাত শিল্পী Hieronymus Bosch 
তীর ‘নন্দন-কাননে ইভের জন্ম’ চিত্রটিতে২ জীবজন্তদের মাঝখানে এমন এক 
অদ্ভুত ফোয়ার এঁকেছেন, যার আকৃতিতে জড় ও জীবনের ভেদরেখা অস্পষ্ট হয়ে 
গেছে | 
সমুদ্রে প্রায় et. কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের জন্ম হয়েছিল বলে 
অনেকের বিশ্বাস । কিন্তু এই P সমুদ্ৰে হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে : 
কিছু বল৷ কঠিন | ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার ফ্রেড হয়েল (Sir Fred Hoyle ) 
বলেছেন, মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্রদের মাঝে ভাসমান মেবের (intersteller cloud) 
ভেতরে ব্যাকটেরিয়া থাকে | উনিশ শতকের পণ্ডিত Arrhenius বলেছিলেন 
যে, তারার আলে। মহাকাশের এসব জীবাণুকে গ্রহ-নগত্রে ছড়িয়ে যেতে সাহাধ্য 
করে | মহান্ধকারের মধ্য দিয়ে তারার আলো জীবনের বীজকে গ্রহ-নক্ষত্রে 
পৌঁছে দেয় | এইসব পণ্ডিতের কথা৷ থেকে বিশ্বকবির “ব্লাকা'র ছুটি wn 
আমাদের মনে পড়ে যায় £ 

“নক্ষত্রের পাখার ম্পন্দনে 
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্ৰন্দনে’ 


হয়েল ও তীর সমর্থকরা বলেন যে, মহাকাশ হতে আগত এ জীবাণুদের আক্রমণে 
Saget ও নানারকম সংক্রামক ব্যাধির cu হয় | অর্থাৎ তাদের মতে 
জীবনের স্থষ্ট হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে | তার প্রভাব পৃথিবীতে এসে প্রাণের 


s? ও জীব-বিবর্তনে সাহায্য করেছিল এবং সম্ভবত বিবর্তনের গতি eaters 

পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল 1১ তবে অনেক বিজ্ঞানী এই মতে বিশ্বাস করেন না | 
সম্প্রতি জ্যোতিিজ্ঞানীরা আর এক আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন | তারা 

মহাকাশের সেই গ্যাস ও ধুলোর মেঘের মধ্যে জলীয় বাষ্প, মিথেন, ইথাইল, 

আযালকোহল, কার্বন; ইড ইত্যাদির সন্ধান পেয়েছেন। এ থেকে মনে 

বী ণর জন্ম হতে পারে | 
dis de লী ও ব্যাকটেরিয়ার মতো এককোষী জীব |. তার! 
কিন্তু অকৃসিজেন থেকে জীবনীশক্তি গ্রহণ করত না; আদি সমুদ্ৰে জৈব-রাসায়নিক 


পদার্থের মিশ্রণকে গজিয়ে তুলে তা থেকে প্রাণধারণ করত, যেমন আজও 
l 
কোনো cetur ব্যাকটেরিয়া করে থাকে ৷ 


১৬ বিবর্তনের কথা 


কিন্তু শেষকালে এমন এক সময় এলো খন সমুদ্রে ভাদের খাঁদা অর্থাৎ 
রাসায়নিক পদার্থের এ মিশ্রণ প্রায় ফুরিয়ে গল | 

এদিকে সেই ভৈৰ-রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে প্রচুর কাধন ভাই-অক্সাইনড তৈরি 
হলো, যেমন গাজিরে ওঠা মদ থেকে বের হয় গ্যাসের বুবু | 

নতুন সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে কিছু জীৰকোষের দেহে এষন 
রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হলো বা সরাসরি স্থধালোক থেকে জীবনীশক্তি গ্রহণ 
করতে পারে | তখন সেই পরিষেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ফলে এ জাতীর 
জীবকোযের বংশবিস্তার অন্যদের চেয়ে দ্রুততর হলো | এবং ত! থেকে জন্ম 
নিল ক্লোরোফিল যুক্ত জীবক্চোয ৷ স্থর্খালোক, জল ও কাধন-ডাই-অকৃসাইন্ড থেকে 
ফোটোমিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল তার খান্য শর্করা প্রত্তত ফরে । 
কার্বন ভাই-অক্সাইডের পরিবেশে আজ থেকে ৩-০ কোটি বছরেরও আগে 
জীবজগতে এই বিরাট পরিবর্তন এসেছিল | 

ফোটোসিন্থেসিস থেকে প্রচুর অক্সিজেন উৎপন্ন হলে! এবং এই গ্যাস যুগ 
ফুগ ধরে সমুদ্রের জলে মিশে যার ও বায়ুমন্ডলে জমে ওঠে | তখন নতুন এক 
জাতীয় প্রাণীকোষ জন্ম নেয়; এরা অকৃসিজেন নিয়ে এবং ভক্তিদকোষ বা অন্যান্য 
জীবাণুকে খাদ্য রূপে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। সেজন্যে বল হয় যে, ক্লোয়োফিল- 
যুক্ত জীবকৌষ বা উদ্ভিদের পূবস্থয়ীবা অকৃসিঞ্জেনসেবী প্রাণীর 20s সাহায্য 
করেছিল । তারা না থাকলে প্রাধীদের জন্ম হতো না | 

প্রথম প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ জলে ভাষত, কেউ বা জলের নিচে ঢালু 
জায়গায় নিজেদের আটকে রাখত । আবার, কোনো কোনো প্রাণী চাবুকের মতে৷ 


আমরা দেখেছি যে, সৃষ্টির আদিতে ছিল এককোষী জীব ও তা থেকে কোটি 
কোটি বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণীজগতে এত বৈচিত্র্য এসেছে | এটা কি 
করে সম্ভব হলে| তার যথাৰ্থ ব্যাখ্যা প্রথম দিলেন উনিশ শতকের মহান 
বিজ্ঞানী চাল“গ ডারউইন (Charles Darwin) | তার এই ব্যাখ্যাকে বিবর্তনবাদ 
বা খিওরি-অফ ইভলিউশন (theory of evolution) বলা হয় | তবে, 
ডারউইনের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার পিছনে জেমস হাটন ( Jame Hutton ), 
উইলিয়াম স্মিথ ( William Smith ) প্রমুখ ভূতাত্বিক পণ্ডিত এবং সমাজবিজ্ঞানী 
ও অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাসের ("Thomas Malthus ) অবদান eg 
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‘কাষ | ভূতাত্বিকদের আবিষ্কৃত কালনির্ণয় পদ্ধতি এবং ম্যালথাসেয় জনসংখ্যাতভ 
'[ থেকে সাহায্য না নিয়ে ডারউইনের PTA বোধ হয় BT হতো না! 
ভারউইনের বিবর্তনবাদকে যদি সংক্ষেপে ও হজ করে যোঝাতে ছয় ভবে 
এইভাবে বল। CRUS পারে : 
ক) জীবজগতে বিরাট বৈচিত্র্য | জীবের মধ্যে ধু যে বিভিন্ন জাতি ও প্রজাতি 
( species ) আছে তা নয়, এক জাতি বা গ্রজান্তির মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকে এবং 
এমনকি এক পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা বার । 
4) জীবের এক স্বাভাবিক প্রবণতা WHAT বৃদ্ধি | তাই, খাষার ও 
বাসস্থানের জন্তে প্রতিযোগিতা হয় | এই জীবনযুদ্ধ বিরামহীন | 
si) দৈহিক বৈচিত্র্যের ফলে কারো যোগ্যতা বেশি,কারো যোগ্যতা কম। যাদের 
যোগ্যতা কম তারা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয় । ভায়া যুদ্ধে, রোগে বা ক্ষুধার 
ভাড়নায় আগে মরে যায়, এবং বেলি সন্তান রেখে যেতে পারে না । এইভাবে 
ভারা ক্রমশ পৃথিবী থেকে Poe হয়ে যায় | শারীরিক যোগাতা যাদের বেশি 
ভারা জীবনসংগ্রামে জী হয়, বেশিদিন বাঁচে ও তাদের সন্ভান-সংখ্যা বৃদ্ধি গায়। 
দীর্থকাল]ুধরে এইভাবে ক্রমোঙ্গতির মধ্য দিয়ে নতুন নতুন জাতি ও প্রজাতির 
wg? হয় | প্রফুতিয়নিবাচনে ( natural selection ) যোগ্যরা টিকে যায়, এবং 
সেটা বোঝাতে গিয়ে ডারউইন হারবার্ট স্পেনসার-এর ( Herbert Spencer ) 
ব্যবহৃত ‘survival of the fittest’ কথাটিকে প্রয়োগ করেছেন | 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিশাল জিরাফ এবং অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কথা ধরা যেতে পারে | 
তিরাফের পূর্বপুরব গাছের পাতা খেত | তাদের সন্তানের মধ্যে কেউ কেউ লম্ব| 
গলা নিয়ে জ্বন্নেছিল, কারণ জীবের মধ্যে কিছু-না কিছু পাৰ্থক্য থাকে | যে 
অন্তানগুলির গলা লম্বা তাদের পক্ষে উঁচু গাছের পাতা খাওয়া সহজ | তাই, 
তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকা স্বাভাবিক এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ । 
ফলে, তাদের সন্তানসংখ্যা অন্যদের চেয়ে বৃদ্ধি পেল | এইভাবে ক্রষ-পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে লম্বা-গল| জিরাফের স্ হয়েছিল d 
ব্যাকটেরিয়া এবং অনেক জীবাগুকে পেনিসিলিন দিয়ে মারা হয় । কিন্তু 
এদের মধ্য থেকে এমন ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুর উদ্ভব হয়েছে যারা পেনিসিলিনেও 
মরে না, যেমন স্ট্যাফাইলোকন্কাস | যাদের শরীর প্রথম থেকে এরকম তাঁরা 
টিকে যায় । 
জীব বিবর্তনের মূল কারণ যে প্রারুত্তিক নির্বাচন, সেকথা অস্বীকার করা যাবে 
না । প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্রা আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে । ভারউইনের 
অনুসরণকারী অনেক পণ্ডিত মনে করেন থে, জীবজস্তর দৈহিক প্যানের মধ্যে 
ছোট-ছোট বিচ্যুতি (deviation ) থেকে কোটি-কোটি বছরের মধ্য দিয়ে 
পরিবর্তন হয়েছে এবং বিচ্যুতিগুলি স্বাভাবিক | এখন অনেক জীববিজ্ঞানী 


১৮ বিবর্তনের কথা 


বলেন যে, দৈহিক প্রানের এই বিচ্যুতির কারণ হলো mutation বা পরিব্যক্তি ৷ 
এই মতের প্রবক্তা ছিলেন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হুগো (Hugo de Vries) | মিউটেশন 


ও এলোমেলো পরিবর্তনে হয়, তেমন তেজদ্রিয়তা ( radio-activity ) অথব। 
মহাকাশ থেকে আসা afa প্রভাবেও হতে পারে | মূলার (Hermann J, 
Muller) era করে দেখিয়েছেন, মাছির উপরে gaq-afy বা এক্স-রেদিলে তার 
নিউক্লিক আযাসিডে পরিবর্তন হয় এবং সন্তাসদের মধ্যে অনেক অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ 
পায় | অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিউটেশনের ফল কিন্তু খারাপ । তবে, ফল ভালো 
হলে সেই প্রাণী আরো যোগ্য হয়ে ওঠে ও জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় । তখন তার 
সন্তানসং্য বৃদ্ধি পায় ও নতুন দৈহিক পালের ধারা চলতে থাকে | এইভাবে 
প্রকৃতি তার যোগ্য প্রতিনিধিকে নিৰ্বাচন করে এবং বিবর্তনের স্ৰোত এগিয়ে 
চলে | তাই পণ্ডিতরা বলেন যে, মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সম্মিলিত, 


অধিকল্লের মধ্যে আছে কতকগুলি কল্প ( period ) | আবার, কল্পকে ভাগ করা 
হয়েছে অধিযুগে ( epoch ) | 

অতীতে পৃথিবীর আবরণে বহুবার ব্যাপকভাবে ভাজ হওয়ায় বড় বড় পর্বত- 
মালার 392 হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেও. 
পর্বত গড়ে উঠেছিল | জ্ৰুত পর্বতমালা হর ও সময়গুলিকে তুপুষ্ঠের পরম 
পরিবর্তনকাল বলা হয়ে থাকে | ছুই পরিবর্তন কালের অন্তবর্তা দীর্ঘ 


ত অধিকল্পে পৃথিবীপৃষ্ঠে অনেক পরিবর্তন আসে | ছোট ছোট ভাজ 
ইওয়ার ফলে জন্ম নেয় পর্বতমালা ও উচ্চভূমি | অলপ্রবাহে উ ৷ 
ধরে ॥ মহাসাগর দ্বলভাগকে গ্রাস করায় কট হয় সমুদ্ৰ | তারপর আবার, 


RRs বিবর্তন ত 


স্বলভাগ মাথ! তুলতে শুরু করে এবং অগভীর সাগরের জন সেখান থেকে পিছিয়ে 
যায় | ভূ-আবরণের পরিবর্তনগুলি এই ধারায় প্রতি কল্পে সংবটিত হয়েছিল | 
কল্পকে ছোট ছোট ভাগ করে সেগুলিকে বলা হয়েছে অধিযুগ | এই অধ্যায়ের 
শেষে একটি ছকে ভূতাত্বিক কাল ( আনুমানিক ), প্রারুতিক পরিবেশ ও সেই সঙ্গে 
প্রাণীবিবর্তনের প্রধান ঘটনাগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে i 
প্রাক-ক্যাম্ব্ৰিয়ান মহাকল্পে পৃথিবীর স্থনভাগ ছিল অতি বিশাল এক মহাদেশ 
নিয়ে গঠিত । সেই আদি মহাদেশ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অর্ডোভিশিয়ান কল্পে 
জলবায়ুতে আসে বিরাট পরিবর্তন। টুকরে! হয়ে যাওয়া মহাদেশগুলি পরে আবার 
যুক্ত হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের arias জল ভাগ পিলুরির়ান কল্পে হাস পার 
এবং উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইয়োরোপ ধাক্কা খেয়ে যুক্ত হওয়ায় জন্ম নেয় এক 
বিরাট পর্বতমালা য| ক্ষয়ে ক্ষয়ে বর্তমান স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পর্বতের রূপ নিয়েছে । 
মধ্য-পালিওজোইক অধিকল্পের মহাদেশগুলিকে পণ্ডিতর| তিনটি প্রধান Sie 
ভাগ করে থাকেন-গপ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ( আফ্ৰিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্টে. লিয়। 
ও দক্ষিণ মেরু বা আযাণ্টার্টকা, এবং ভারতবর্ষ ) ইউরামেরিকা ( ইয়োরোপ এবং 
উত্তর আমেরিকা ) এবং সাইবেরিয়া ( বর্তমান সাইবেরিয়া ও সম্ভবত এশিয়ার 
বাকি অংশ) । প্রধান Steal প্যালিওজোইক (পুরাজীবীর ) অধিকল্পের 
শেবভাগে পরস্পর যুক্ত হয় | ইউরামেরিকা ও সাইবেরিয়! ধাক্কা খেল রাশিয়ার 
উরাল পর্বতমাল। বরাবর এবং এই মহাযোগের ফলে জন্ম নেয় লাউরেশিয়া d 
লাউরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের ধাক্কায় মধ্যইয়োরোপের পর্বতমালা মাথা 
তোলে | 
সব ভূখওগুলি এক হয়ে পামিয়ান কল্পের মধ্যে স্ব? হয় বিশাল মহাদেশ প্যান্গিয়া 
সেই বিশাল মহাদেশের অন্তৰ্গত লাউরেশিরা ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড পশ্চিম দিকে 
পরস্পর যুক্ত থাকলেও পূর্বদিকে তাদের মাঝে ছিল BAR সাগরের ব্যবধান | 
পাান্গিয়| মহাদেশে ট্রায়াসিক কল্পে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বড় বড় চিড় খায় | 
ঞ ভূখণ্ড ক্ৰমে Stare আরম্ভ করে | উত্তর আমেরিকা থেকে একটি ভূখণ্ড 
কল্পে জুরাসিক পৃথক হয় | গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙ্গে তিনটি ভূখণ্ড পরস্পর থেকে 


একটু দূরে সরে যায় d 
গণ্ডোয়ানাল্যাও ক্রীটেশাস কল্পে ভাঙ্গতে থাকে | যে বিশাল ফাটল আফ্রিকা 
থেকে দক্ষিণ আমেরিকাকে পৃথক করে,ত| উত্তর দিকে আরো বিস্তৃত হওয়ার ফলে 
প্রায় সাড়ে-ছয় কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকা থেকে Amta আলাদা 
হয় | অস্টেলিয়া ও দক্ষিণ মেক (আ্যান্টার্টিকা) ভাগ হয় আরো পরে | 
afire গণ্ডোয়ানাল্যাও থেকে একটি ভূখণ্ড আলাদা হয়ে উত্তরে এশিয়ার উপ- 
কুলের দিকে সরে আসতে থাকে । এই ভূখণ্ড এশিয়ার দক্ষিণ উপকূলের সঙ্গে 


Xe বিবর্তনের কথা 


we হওয়ায় জন্ম নিল আমাদের ভারতবৰ্ষ। আর সেই প্রচণ্ড চাপে সেখানকার 
SNM কুঞ্চিত হয়ে মাথ৷ তুলে দাড়ালো হিমালয় পর্বতমালা | 

RART জন্ম আজ থেকে seee কোটি বছর আগে (আমাদের পুরনো 
ধারাপাতের হিসাবে ১ খর্ব e বৃন্দ বছর / ইংরেজি হিসাবে ১৫ হাজার 
‘মিলিয়ন’ বা নিযুত বছর, 'অববা ১৫ ‘বিলিয়ন’ বছর | সংখ্যায লিখলে হয় 
Motte বছর ) | এক বিশাল বিস্ফোরণের ( big bang ) ag দিয়ে 
হয়েছিল বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন 1"--সেই ১৫০০ কোটি বছরকে এক 
বছরে নিয়ে এসে একটি মহাজাগতিক পঞ্িকা তৈরি করেছেন কার্ল যাগান 
( Carl Sagan ) | মহাজাগতিক FAIN অনুসারে ২৪ দিন হলে! ১০, কোট 
বছরের সমান | পঞ্জিকাটি চিত্তাকর্ষক | এখানে অধ্যাপক সাগান সিদ্ধুকে বিন্দুর 


AUO দেখিয়েছেন | মহাজাগতিক পঞ্জিকা অবলম্বনে ToM গুরুত্বপুর্ণ 
সটনাকে আমরা' এইভাবে উল্লেখ করতে পারি : 


> জানুয়ারি — বিশাল বিস্ফোরণ - বিশ্বের জন্ম 
১ষে = ছায়াপথের eB 
e সেপ্টেম্বর = স্থৰ ও গ্রহদের জন্ম 
২৫ সেপ্টেম্বর — পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব 
৯৫ নভেম্বর = নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষের «2 
> ডিসেম্বর — বাযুমগ্ুলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি হতে আরম করে 
১৬ ডিসেম্বর = প্রথম কীট 


১৭ ডিসেম্বর = প্রাক-ক্যামুত্রিয়ান মহাকল্পের অবসান _ পুক্লাজীবীয় অধিকল্প 


ও ক্যামৃত্রিয়ান কল্পের স্থচন|- জলে VAN প্রাণীদের 
রাজত্ব 
১৯ ডিসেম্বর — অর্ডোভিশিয়ান কল্প_মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্বপুরুষের 


আবিভাৰ 
২* ডিসেম্বর = সিলুরিয়ান কল্প_ স্থলভাগে প্রথম উদ্ভিদের জন্ম 


২১ ডিসেম্বৰ — ডেভোনি কল্পের স্থচনা_ স্থলভাগে সম্বিপদ প্রাণীর 
আগমন 


২২ ডিসেম্বর -- উভচরের আবিভাব 

২৩ ডিসেম্বর _ কার্ধনিফেরাস কল্প-বনের ব 
"2 / 

২৪ ডিসেম্বর _ fn. URS RET- ATRA মধ্যে বৈচিত্র আসে 


২৫ ডিসেম্বর -- পুরাজীবীয় অধিকল্পের অবসান এবং মধ্যজীবীয় অধিকল্পের 
স্থচনা 


পিক বিস্তার- সরীক্থপের 


সৃষ্টি ও বিবর্তন a 


২৬ ডিসেম্বর — ট্রারাসিক কল্প- ডাইনোসরের আদিপুরুব gm 
আগমন 

২৭ ভিসেম্বর _ জুরাসিক কল্প- পাখির আদিপুরুষের আবিভীৰ 

২৮ ডিসেম্বর — ক্রিটেশাস কল্প - ছুলওয়াল1 গাছের SA- ডাইনোসরের, 
অবলুপ্তি 

২৯ ডিসেম্বর — নবজীবীর অবিকল্পের স্থচন| _ প্রথম প্রাইমেটের BP 

৩* Raa = প্রায়মানবের জন্ম - বিরাটাকার স্তন্যপায়ীদের রাজস্ব 


৩১ ভিসে্বর = গ্লায়োসিন অধিষুগের অবসান প্রথম মানব I 


বর্ষশেষে ৩১ ডিসেম্বরে রাত্রি সাড়ে-দশটায় হলো! প্রথম মানবের আগমন ॥ 
রাত্রি ১১ট। বেজে ৪৬ মিনিটে পিকিংএর আদিমানব আগুনের বাবহার শিখলে। | 
শেষে ১১ টা বেজে e মিনিট i. মেকেণ্ডে মানব কুবিকাজ শিখে স্থায়ীভাবে 
জীবনষাপন ws করে | পরবর্তী মানবসভ্যতার ইতিহাস তৈরি হয় রাত্রির শেষ, 
৪০ সেকেণ্ডের মধ্যে | বর্ণমালার আবিষ্কার হলো ১১ টা বেজে ৫৯ মিনিট ৫১ 
সেকেণ্ডে | বলতে গেলে, আমাদের লিখিত ইতিহাস শেষ ১০ সেকেণ্ড সময়ের 
ভেতরে গড়ে উঠেছে | আর মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগে আসতে মাত্র এক 
সেকেগ্ডের চেয়ে একটু বেশি সময় লেগেছে | এক বছরের মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড 
সময় কিছুই নয় । তাই, অধ্যাপক সাগানের এই পঞ্জিকা দেখে কবি জীবনানন্দের 
লেখা একটি ছত্ৰ মনে পড়ে যায়_ 

“হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো” — মহাকালের পট-- 
ভূমিকায় মানবসভ্যতার এই কয়েক হাঙ্গার বছর এক বুবু ছাড়! আর কি! 


শব্দ পরিচিতি 
ভূতাত্বিক কালের নাম দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ এবং প্রাচীন 
শিলা আবিফারের স্থানের নাম ব্যবহার করেছেন | নামগুলির বুংপিতি এখানে 


দেওয়া হলে : 
প্যালিওজোইৰ - palaco =ancient ; zoikos = animal (অৰ্থাৎ পুয্নাঞ্জীবীয়) 
মেসোজোইক — meso = middle ( অৰ্থাৎ মধ্যজীবীয় ) 

সিনোজোইক - kainos=new ( অর্থাৎ নবজীবীর ) y 

ব্যাম্‌ব্ৰিয়ান - ব্ৰিটিশ দীপপুঞ্জের ওয়েল্স কে amtaa বলত ক্যামৃব্ৰিয়া d 
অৰ্ডোভিণিয়ান ও সিলুরিয়ান - ওয়েল্স এ অৰ্ডোভাইস ও fg নামে প্রাচীন, 


জাতি বাস করত ! 
o 


9:24 


\¥ 
তি পরি, 


| বিবর্তনের কথা 


ডেভোনিয়ান_ইংল্যাণ্ডের ডেভোনশায়ার থেকে নামকরণ | 

কার্বনিফেরাস-_কাবন বা অঙ্গার থেকে নাম দেওয়া হয়েছে | 

পাঁমিয়ান-- উত্তর রাশিয়ার পার্ম বলে এক জায়গার নাম থেকে হয়েছে | 

টায়াসিক- ট্রাই শব্দের অর্থ তিন | জার্মানিতে ও কল্পের শিলায় তিনটি স্তর 
পাওয়া গেছে | 

জুরাসিক - ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যবর্তা SET পর্বতমালা থেকে এই নামকরণ | 

ক্রিটেশাস_খড়ি-পাথরকে ( chalk ) ক্রিটা বলে । এ কল্পের খড়ি-পাথরের 
নিদর্শন বেশি পাওয়া গেছে | 

প্যালিওসিন - palaeo = ancient ; Kainos=new. 

ইওসিন — eos = dawn. 

অলিগোসিন-০li৪০5 = small. 

মায়োসিন — meion = less. 

ধ্নায়োসিন- pleion = more. 

প্রিস্টোসিন — pleistos =most. 


উল্লেখ পঞ্জি 


>. ‘Gaia’ by J. E, Lovelock ( 1979 edn ) p. 14 

২. ছবিটি ‘Garden of Earthly Delights’ চিত্রের একটি অংশ। 

৩. এমনকি তার মধ্যে ডাইনোসরের মতো ATE আছে। 

8. “New Theory of Life on Earth — The Stat 

t. Sanctuary: Asia: vol. 11. no 2 

৬. he পুরাণ বণিত পৃথিবী'র সমুদয় দলভাগের জনক ওশানাসের ed 
পত্বী ছিলেন faa | 

1. সম্প্রতি ১৯৮২ সনের মে মাসে, অস্ট্রেলিয়ার fiw 
শামক স্থানে মহাকাশ বিজ্ঞানীর| রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে এ 
31 Quasar আবিধার করেছেন যেখান থেকে পুথিবীতে 
হাজার কোটি বছরসময় লাগে | এই আবিদ্ধার থেকে বি time 
SHC আগে হয়েছিল? তাই মাক্ষিন TWH পণ্ডিত কাল” 
{ Carl Sagan) বলেছেন, —'The Big Bang may be the bes; 
the universe, or it may be 
history of the uuiverse was 
বলেছেন যে 415 certainly the 
‘any record’ ( 


নির নিকট পারকেস 
FAT RT জ্যোতিষ্ক 


earliest event of i 
‘The Dragons of Eden’ ) 


২ 
জীবের শ্ৰেণী ৰিভাগ 


করা হলো — 


আদি কালের প্রাণীদের কথা উল্লেখ করার আগে জীবের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে 
করা হয়, সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন | বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের ছুই ভাগে 
বিভক্ত করে থাকেন-_এককোষী প্রাণী (protozoa) এবং বহুকোষী প্রাণী 
( metazoa ) | i 
বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে আছে অনেকগুলি পর্ব (phylum) | প্রত্যেক 
পর্ব আবার কতকগুলি শ্রেণী (class ) নিয়ে গঠিত 1 কতকগুলি বর্গ ( order ) 
নিয়ে একটি করে শ্ৰেণী । প্রতি বর্গে থাকে বিভিন্ন গোত্ৰ ( family ) 1 কয়েকটি 
গণ (genus) নিয়ে প্রত্যেক গোত্র "E হয়েছে; আর প্রতি গণে আছে 
ভিন্ন ভিন্ন প্র্গাতি ( species )| প্রজাতি হলো শ্রেণীবিভাগের সবচেয়ে ছোট 


গণ্ডি | এক প্রজাতির অন্তর্গত প্রাণীদের মধ্যে মিলন হলে যে সন্তান হয় তার 


প্রজনন ক্ষমতা ( fertility) থাকে | কিন্তু ভিন্ন fea প্রজাতির প্রাণীদের মিলন 


‘থেকে উৎপন্ন সম্তানের এই ক্ষমতা থাকে না i 


মেটাজোয়ার অন্তৰ্গত কতকগুলি পর্বের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচন। 


ক) পৰিফের| ॥ গায়ে ঝাঁঝরির মতো ফুটো থাকার জন্যে স্পঞ্জ এই 
পবের অন্তর্গত | সেই ছোট ছোট ফুটো আবার ভেতরের পথ দিয়ে কতকগুলি 
বড় গর্তের সঙ্গে যুক্ত | স্পঞ্জ তার ভেতরের দেওয়ালে লাগানো প্রোটোজোয়া- 
গুলির বেতের মতো লেজ কাপিয়ে ফুটো দিয়ে সমুদ্রের জল টেনে নেয় এবং তা 
থেকে খাবার ছেঁকে বড় গর্ত দিয়ে জল বের করে দেয় | স্পঞ্জের শরীর দুই wu 
( diploblestica ) গঠিত | সানি করার স্পঞ্জের দেহ কৌমল, কিন্তু অন্য শ্রেণীর 
স্পঞ্জোের কাঠামো সিলিকা অথবা চুন জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি | 

( গ্ৰীক Koilosci*, enteron— su) il 

v. a m d টিসু দিয়ে তৈরি | দেহের মাঝখান পাত্রের মতো ; 
ভেতর দিকের কোষণগুলি 319 পরিপাকের কাজে সাহাযা করে | Je থলির 
খগহ্বরকে ঘিরে থাকে কবিক (tentacle), 


ংশটির একদিকে RIKI | T 
xm na ধরে j জেলিমাছ প্রভৃতি প্রাণীর কথিকাগুলিতে হুল থাকে। 


-জেলিমাছের *রীরে দুই স্তরের মাৰে অ 


{ছে থকথকে নরম অংশ | সিলেনটেরেটা 


২৪ , Rasma কৰা 


পর্বের প্র'ণীদের শরীরে কেন্দ্ৰ থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর fags সব অঙ্গগুলি পরস্পর- 
প্রভিসম ( radially symmetrical ) | এদের মধ্যে প্রধান শ্রেণী হলে | £ হাই-- 
ড্ৰোজোয়া ছাইড়া ; আযাস্বোদ্দোদ্ম| _গ্রবাল ও সাগর-কুস্থম (sea anemone) ; 
স্কাইফোজোম্ন|-- afaa I 

গ) ্্যার্টিহেল্মিন্থেস (গ্ৰীক platus = চ্যাপ্টা ; helmins = কীট) it 
এই প্রাণীদের শরীর তিন ভরে (triploblestica ) গঠিত এবং চ্যাপ্টা ! 
দেহের ছু'পাশ পরম্পর elfen | কীটগুপির swe থাকে | এই পর্বের 
মধ্যে প্রধান শ্রেণীগুলির় নাম : Rade -gh ; সিস্টোনতা _ ফিতাকমি ( tape- 
worm ) | j 

ব) আ্যানিলিড। (জকুরীমাল ) ॥ কতকগুলি আংটার যতো অংশ দিয়ে 
এদের HE গঠিত বলে এয় আর এক নাম segmented worm ; শরীর তিন 
স্তরে তৈরি ও তার ছু'পাশ ut প্রতিসম | গ্রানীগুলির স্নাযুতদ্ধ ও মন্তিক 
আছে | পলিকিটা শ্রেণীর বের চোৰ ও SE থাকে । কোনে! কোনে! প্রাণীর" 
দেহে HPF মতো ( bristle ) আছে | চলার কাজে সাহায্য করে । দেহের 
প্রতি খণ্ডে চলন-অঙ্গ থাকে এবং সেগুলি সন্ধিহীন | প্রধান শ্রেণীগুলির নাম £ 
পলিকিটা_নেরেইস ; অণিগোক্কিট। কেঁচো ; হিকচিনিয়|--ভেঁক | 

ও) SAP (গ্রীক 80710) লসন্ধি ; pous=41) ॥ পাগুলি 
সন্ধিযুক্ত বলে এই প্রাণীদের চলাফেরায় নুবিধা হয় । শরীরও কয়েকটি ভাগে 
গঠিত বলে তার অনেক স্থবিধা ব্দাছে | প্রধমত--ভরণ অবস্থা! থেকে দেহ বিত 
হওয়া সহজ | ধিতীয়ভ- এক এক ভাগ (অঙ্গ) এক একটি কাজের উপযোগী হয়ে 
গড়ে উঠতে পারে, এবং ভূতীরত _অথগুলির মধ্যেপারম্পরিক সহযোগিতা আরো! 
QTA হওয়| AST | দেহ তিন স্তরে গঠিত এবং ছু'পাশ পরষ্পর প্রতিসম | 
বিভিন্ন সন্ধিপর্ন প্রাণীর শগীরকে ঢেকে থাকে এক রকম আবরণ যা প্রোটিন পদা- 
খের সঙ্গে ক্যালসিয়াষ ফসফেট অথবা ক্যালসিয়াম কার্ধনেট দিয়ে তৈরি; একে 
কাইটিন বলে | এই আবরণ ভার দেহের কোমল অঙ্গগুলিকে রক্ষা করে |. 
সন্ধিপদ প্রাণীদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য সর্বাধিক এবং তার প্রধান শ্রেণী হলো: 
ক্রাস্টেসিয়া ( ‘কবলী’ প্রাণী )-কাকড়া, চিংড়ি ; ত্যারাক্নিডা --মাকড়স|১ ১1 
বৃশ্চিক ; মিরিয়াপডা_বিছা। atom কীট ; ইনপেন্টা _মাছি, প্রজাপতি 
প্রভৃতি Awy | 

5) মোলাস্ক/। (ল্যাটিন 170115- কোমল) ॥ প্রাণীগুলির আর এক 
মাম কছোআ । এদের কোমল দেহকে ঢেকে থাকে Baa তৈরি আবরণ 
(mantle), আর এই আবরণের ওপরে সাধারণত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে 

খোলা থাকে । এ জাতীর, প্রাণীর পা কোমল ও পেশল d জলচেরের! 

শ্বাসকাজ চালায় ফুলফার মতে| অঙ্গ দিয়ে এবং গ্লচরেরা বাতাসে শ্বাস নেত d 
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কম্বোজ পর্বের অন্তৰ্গত প্রধান শ্রেণী : গ্যাস্টোপড। ( ‘উদরপদ’ )— 
একটি করে খোলা থাকে );' পেলিসিপড৷ (যাদের পা রন ipu 
(যাদের দুটি করে খোলা) ; সেফালোপডা (‘FIAT )- অকটোপাস, দ্ুইড ও 
নটিলাস। 

ছ) ব্র্যাকিওপড। ॥ ছুটি খোলা দিয়ে এদের শরীর ঢাকা থাকে--পিঠের 
(dorsal) খোলা ছোট, পেটের ( ventral ) খোল! বড় । পিঠের খোলার 
এক প্রান্তে গর্ত যার মধ্য দিয়ে একটি মাংসল বৃত্ত গেছে; q98 জলের নিচে 
কোনো বস্তুর সঙ্গে অথবা মাটিতে সংলগ্ন হয়ে থাকে | আদিম ব্র্যাকিওপডা! 
সমুদ্রের cape থেকে খোলার মধ্যে খাবার ছেকে নিতে পারত | প্রদীপের মতো 
দেখতে ‘ল্যাম্প শেল্‌’ এই পর্বের অন্তর্গত i 

Ww) একিনোডাৰ্মাট৷ (গ্ৰীক 6০01009= কণ্টকযুক্ত ; derma=¥F) || 
এই প্রাণীগুলি সমুদ্রবাসী | দেহের কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর বিস্তৃত সব 
অঙ্গুলি পরস্পর afer | সাধারণত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তৈরি আবরণে 
শরীর ঢাকা থাকে এবং অনেক প্রাণীর গায়ে কাটা দেখা যায় | এদের পায়ে 
নালি থাকে ও সেই নালি সমুদ্রের জলে পূর্ণ | নালির “বাল্বগুলি সংকুচিত 
হলে জলের চাপে পা প্রসারিত হয় এবং যে কোনো বস্তুকে ধরে থাকতে পারে d 
এদের মধ্যে প্রধান শ্রেণী হলো : আস্টেরয়ডিয়|-- তারামাছ; একিনয়ডিয়া — 


নমূদ্র-আটিন? ; হলোখুরয়ডিয়া _সমুদ্রশশা ( sea cucumber ) ; ক্রিনয়ডিয়া_ 
সমুদ্ৰ-পদ্ম ( sea-lily )! 

a) কর্ডাটা ৷৷ সব মেরুদণ্ডী প্রাণী এই পর্বের মধ্যে পড়ে | কর্ডাটাদের 
মধ্যে যদিও কঠিন মেরুদণ্ডহীন কয়েকটি প্রাণী আছে, তবে এই জাতীয় সব জীবের 
দেহে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় এবং তা হলো শরীরের মধ্যে পেশীতন্ত দিয়ে 
তৈরি ও দীর্ঘ অক্ষ বরাবর বিস্তৃত একটি up অদ যার নাম ‘নোটোকর্ড' | অধি- 
কাংশ প্রাণীর নোটোকর্ড ঘিরে মেরুদণ্ডের অস্থিন্ধিগুলি (vertebra) সাজানো । 
নোটোকর্ডের সন্মুখপ্ৰান্তে সাধারণত জ্ঞানেন্ৰ্ৰিগুলি থাকে এবং তা দিয়ে এদের 
মস্তক গঠিত | এই পর্বের অধিকাংশ প্রাণীর AEI মূল CFE বা মস্তি থাকে 
করোটির ( skull মধ্যে | আদিম কর্ডাটাদের মধ্য “সমুদ্র-স্কোয়াট? অন্যতম । 
ate অবস্থায় এর শরীরে দৈৰ্ঘ্য বরাবর নোটোক থাকে, কিন্তু বড় হলে আর 
নোটোকর্ড থাকে না৷ | উন্নত প্রাণী gno ক্ষেত্ৰে রণ অবস্থায় প্রথম দিকে 
নোটোকর্ড থাকে এবং পরে সেই স্থানে APTS গড়ে ওঠে | উন্নত কর্ডাটাদের 
মেরুদণ্ড থাকে এবং তাদের প্রধান শ্রেণী হলো : 

আযাগনাখা_লামৃপ্রে মাছ (এক রকম চোয়ালহীন মাছ ) ; 
তক্লণাস্থিযুক্ত মাছ --হাঙর, শংকর মাছ ( sting ray ) ; 


অস্বিযুক্ত মাছ > 


২৬ বিবর্তনের কথা 


উভচর _ ব্যাং, স্তালামাগ্ডার > 
সরীস্থপ -গিরগিটি, কুমির, কচ্ছপ, সাপ ; 
পাখি; 
soa | 
জীবের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা হয়ে থাকে, তার, উদাহরণ wat সিংহকে 
নেওয়া যেতে পারে | সিংহের পর্ব হলে| কর্ডাটী এবং তার মধ্যে সে মেরুদণ্ডী 
ath | তাঁর শ্ৰেণী--শুন্যপায়ী [যার মধ্যে আছে 'প্রাইমেট? ( বানর, শিল্পাঞ্জি, 
মানুষ efe), কীটভূক ( ছু'চো ), করপক্ষ ( বাদুড় ), GATT ( ছুর, কাঠ- 
বিড়াল প্রভৃতি ), মাংদাশী, তিমি, ভণ্ডধারী, সশক ( গোর, ঘোড়া প্রভৃতি খুরযুক্ত 
প্রাণী ), ছিগর্ড ( ক্যাঙ্দারঃ অপোসাম প্রভৃতি ) ইত্যাদি বর্গ] | 
বর্গ_মাংসাশী (ata মধ্যে আছে ভালুক, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গোত্র) 
গোত্র_ ফেলিডি অৰ্থাৎ বিড়াল (যার মধ্যে আছে লিঙ্কস এবং বাঘ, 
বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী ); 
গণ-ফেলিস ( যার মধ্যে আছে বিড়াল, বাঘ, পুমা, ভাগুয়ার প্রভৃতি 
প্রজাতি); 
প্রজাতি_লিও | 


উল্লেখ tf 


s. গ্ৰীক পুরাণে বলেছে যে, আরাকুনি নামে এক বালিকার সঙ্গে বয়ন 
কৌশলের প্রতিযোগিতায় দেবী আথেনা পরাজিত হয়ে ঈর্বাবশত ও বালিকাকে 
শাপ দিয়ে মাকড়সায় রূপান্তরিত করেছিলেন যাতে সে অনন্তক!ল ধরে জাল বুমতে 
থাকে | তাইমীকড়সা জাতির নাম আযারাকৃনিভা | 


জীবের শ্ৰেণী বিভাগ ৰ 
পৰিফের৷ (১) 


(এ 


tas যুজি ৷ ER 


ৰ FLO 
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একিনোডাৰ্মাট। (৭) 


আদিম মেরুদণ্ডী 
(ল্যাম্প্রে মাছ ) 


৩ 
প্রাক-্যামৃত্রিয়ান মহাকল্প 
(৪৬০ থেকে ৫৭ কোটি.বছর আগে ) 


সুদূর অতীতের জীব সম্পর্কে ফসিল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রাক- 
ক্যাম্‌ব্ৰিয়ান মহাকল্লের ফসিলের নিদর্শন প্রথমে খুঁজে পাওয়া যায়নি | ফসি- 
লের অভাবের জন্যে সেই কালের অন্য নাম ক্রিপ্টোজোইক মহাকল্প বা ‘Eon of 
hidden animal life’ | তবে, ষাটের দশকে বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ আফ্রিকার Fig 
Tree Chert-এ (সিলিকা জমে যে পাললিক শিলা বা sedimentary rock হয় 
তাকেচার্ট বলে) প্রায়৩২০কোটি বছরের পুরনো ব্যাকটিরিয়াও নীল-সবুজ আ্যাল্জির 
( ক্লোরোফিল যুক্ত কোষ ) ফসিল আবিকার করেছেন | সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম 
অস্টে.লির থেকে প্রায় ৩৫*কোটি বছরের পুরনো ব্যাকটিরিয়া-সদৃশ জীবের ফসিল 
পাওয়া গেছে; পাথরের গায়ে এই ছাপ পুঁতির মালার মতো দেখতে__হাঁজার 
হাঙ্গার জীবকোষ সেই মালায় AD D^ লদ-এনজেলেসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পণ্ডিত জে. শক ( J. William Schopf) বলেছেন, আদি যুগে 
কোনো অগভীর সমুদ্রের নিচে সেই জীবাণু বাস করত। 

অনেকে মনে করেন যে, আদি সমুদ্রে প্রায় ৩৭ কোটি বছর আগে প্রথম 
প্রাণীর WP হয়েছিল। জলের অপর নাম জীবন | জলই স্থ্টর উৎস | হয়তো বা 
জলের মধ্যেই জীবনধারার প্রথম প্রকাশ | ভারতীয় শিল্পে বা মন্দির স্থাপত্যে 
পূ্ণঘটের ব্যবহার সেই সনাতন বিশ্বাসের রুদ্রাক্ষ_জলপূর্ণ ঘট থেকে Bes 
পত্রাবলীর উচ্ছুসিত ছন্দ জীবনের P ও বহুবিধ বিকাশকে বোবাচ্ছে | 

ব্যাকটিরিয়| প্রভৃতি জীবাণু থেকে কিভাবে উদ্ভিদকোষ এবং উদ্ভিদকোষ থেকে 
প্রাণীকোষের উদ্ভব হয়েছিল, তা! পূর্বে আলোচিত হয়েছে | 

প্রাণ WESS থেকে দুই শতাধিক কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
এককোষী জীবের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিল--কেউ জলে ভেদে থাকে, কেউবা 
চাবুকের মতো লেজ নেড়ে সাতার দেয় (আজও স্থতোর মতো চেহারাওয়ালা 
ব্যাকাটিরিয়। আছে যার নিদর্শন Spirochetes ) | fè ফোটোসিনথেসিস 
প্রক্রিয়ায় আপন খাদ্য প্রস্তুত করলো স্থধালোক, কার্বন ডাই-অকৃ্‌সাইড ও জল 
থেকে | ফোটোসিনথেসিস হতে উৎপন্ন অকৃপিজেনের জলে ও বায়ুমণ্ডলে মিশতে 
শতকোটি বছরের চেয়েও বেশি সময় লাগলো | অতীতে যেদব এককোষী জীব 

পরিবেশে জলে বেঁচে থাকত (Anaerobic cells) তাদের অনেকে 


at ক-ব্যা ম্ব্ৰিয়ান মহাকল্প es^ 


অক্সিজেনের প্রভাবে প্রাণ হারালে৷ ৷ কোনো কোনো জীব আত্মগোপন করলো 
অকৃসিজেন মুক্ত কাদার মধ্যে, যেখানে আজও তাদের উত্তরস্থরীরা বাস করে 
K যেমন, অক্সিজেনহীন বদ্ধ জলায় থাকে মিথেন স্থষ্টকারী জীবাণু) আবার, 
কিছু জীব সেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল | তারা আপন 
খাদ্যের সঙ্গে অক্সিজেনজাত শক্তিকে মিশিয়ে বেচে থাকত ; তাদের বলা হয় 
Aerobic cells | জৈব-রাসায়নিক পদার্থকে গীজিয়ে তোলার চেয়ে অকৃসিজেন- 
কানের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেশি জীবনীশক্তি উৎপন্ন হয় বলে এ জাতীয় 
জীবকোষের সংখ্যা অনেক বুদ্ধি পেল | এইভাবে জন্ম নিয়েছে অক্সিজেন গ্রহণ- 
কারী জীবকোয | 

কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় জীবকোষ যখন পরস্পর নি $রশীল হয়ে প্রাণধারণ করতে 
আরম্ভ করলো,তখন বিবর্তন ধারায় এলো এক নতুন অধ্যায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম 
দিয়েছেন মিখোভীবীত্ব ( symbiosis ) | মিথোভীবীত্ববাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতদের 
মতানুসারে ব্যাকটরিয়া জাতায় বৃহদাকার জীবাণুর শরীরে অক্সিজেন গ্রহণকারী 
ভীবকোষ এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে তাতে কারো ক্ষতি হয়নি | ব্যাকটিরিয়া 
যে কার্বনপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করত, তাকে সেই ক্ষুদ্ৰ জীবকোষ অক্সিজেনের সঙ্গে 
মিশিয়ে দিত এবং তার ফলে উৎপন্ন অধিকতর জীবনীশক্তিতে উভয়ের উপকার 
হতো। 
প্রাণধারণের এই স্থবিধার ফলে মিথোজীবী cemef সংখ্যা আরো বৃদ্ধি 
পেল | তবে, তারা জলে সম্ভবত শুধু 
ছিল না যতদিন পৰ্যন্ত তাদের গায়ে না এসে লাগলো স্থতোর মতো! চেহারার 
ব্যাকটিবিয়া | তার ফলে হৃষ্ট মিশ্র কোষের অন্তর্গত তিন জাতীয় জীবের মধ্যে 
পরস্পর নিঠরশীলতার বন্ধন সুদৃঢ় হলো | 

শুধু তাই নয়, সেই ব্যাকটিরিয়ার বেতের মতো শরীরের ( flagellum ) কিছু 
অংশ বৃহত্তর কোষের দেহের গভীরে প্রবেশ করার ফলে তা থেকে ক্রমে নিউ- 
ক্লিয়াসের উদ্ভব হয়েছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত বিশ্বাস করেন ৷ 

জীবকোষ বিবর্তনের এই ব্যাখ্যাকে অনেক বিজ্ঞানী সম্পূৰ্ণ মানেন না | 
তারা বলেন যে, এর সমর্থনে এখনো পৰ্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়নি । তবে, 
এই ক্ৰমবিবৰ্তনে নিউক্লিয়াসের উদ্ভব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিজ্ঞানীরা জীব- 
কোষকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন--প্রাক-নিউক্লিয়ার ( procaryotic ) কোষ 


এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত evcaryotic ) কোষ | 

প্রাক-নিউক্লিয়ার জাতির মধ্যে আছে ব্যাকটিরিয়া ও নীল-সবুজ fà । 
এই জাতির ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিগ্যের ধারক (genetic material) কোষের 
ভতরের তরল পদার্থে ভেসে বেড়ায় | বংশ বিস্তারের সময় এই উপাদান একে- 


ভাবে সঠিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয় না! 


৩২ বিবর্তনের কথা৷ 


পূর্ব বণিত মতবাদ অনুসারে তিন রকমের প্রাক-নিউক্লিয়ার কোষের সমন্বয়ে 
জন্ম নিয়েছে নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ | এদের নিউক্লিয়াস বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক 
উপাদানকে fafa দিয়ে কোষের বাকি অংশ থেকে আলাদা করে রেখেছে | 
ন্উ্লিয়াসে ক্রোমোভ্রোমগ্ুলিতে সুনির্দিষ্ট নিয়মে DNA সাজানো, থাকে | 
বংশবিন্তারের সময় প্রত্যেক ক্রোমোজোম দু’ভাগে এমনভাবে বিভাঙ্রিত হয় যে, 
তা থেকে উৎপন্ন কোষগুলি মূল কোষের অনুপ আকার নেয় | নিউক্লিয়াস যুক্ত 
কোষ থেকে হয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্থষ্টি । উদ্ভিদকোষের গায়ে ‘সেলুলোজ’-এর 
আবরণ আছে বলে তা স্থান পরিবর্তন করতে পারে wn | আর প্রাণীকোষের 
গা স্থিতিস্থাপক ( elastic ) বলে তারা সাধারণত চলে বেড়াতে পারে | 
আমেরিকার শ্যাশানাল আযাকাডেমি অফ জায়েন্ন-এর আবিষ্কার এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য | তীরা এক জাতীয় জীবাণু আবিষ্কার করেছেন যা আজও কোনো 
কোনো স্থানের অক্সিজে্হীন পরিবেশে বেঁচে আছে | কাত উজ ( Carl 
Woese ) বলেন যে এই এককোষী জীব প্রাক-নিউক্লিয়ার জাতির হলেও একে 
অন্যান্য ব্যাক টিরিয়াদের মধ্যে ধরা যায় না; এর অপুর গঠন অন্যান্য ব্যাকটরিয়াদের 
থেকে আলাদা ৷ তিনি এর নাম দিয়েছেন “আদি ব্যাকটিরিয়? ( archaebact- 
eria) | সেজন্যে আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যাকটিরিয়াদের ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ 
করে থাকেন,এক হলে! --ইউব্যাকটিরিয়| (যার মধ্যে আছে সাধারণ ব্যাকটিরিয়া), 
এবং দ্বিতীয় হলে|-- আফিব্যাকটিরিয়া 1 
আকিব্যাকটিরিয়াদের কোষের fafü এমন যে, বেশি উত্তাপ বা আযাসিড 
দিলেও তাদের ক্ষতি হয় না । বোনে| কোনো আ্যান্টিবায়োটক ওষধেও তাদের 
ওপরে কাজ হয় না | কিন্তু অনেক আকিব্যাকটিরিয়া অক্সিজেন সহ্য করতে 
পারে না--অকৃসিজেনে মরে যায় । 
নানা পরিবেশে আকিব্যাকটিরিয়া জীবনধারণ করে । কেউ থাকে আবর্জনা 
ময় পক্ষের মধ্যে হ্যালোব্যাকটিরিয়া এমন জলে থাকে যেখানে লবণের ভাগ 
অত্যন্ত বেশি, যেমন মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউট| প্রদেশের ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল 
লবণ-হূদের জলে d 
আর এক অদ্ভুত আকিব্যাকটিরিয়া আছে যাদের জীবনীশক্তি উত্তপ্ত গন্ধক 
থেকে আহত | জামানির মিউনিকের ম্যাকৃস্‌ as, ইন্জ্টিটিউটের অধ্যাপক 
৷ জিলিগ (W. 2118) ও রিজেন্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেটার (1.0. 
Stetter) আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত ead এদের সন্ধান পেয়ে- 
ছেন | আমরা যেমন অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকি, এরা তেমন বেঁচে থাকে গন্ধক 
গ্রহণে | বেচে থাকার অন্যে শরীরের মধ্যে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, 
তাকে চালু রাখার উদ্দেশ্যে এরা হাইড্রোজেন ও গন্ধক থেকে জৈব পদাৰ্থ এবং 
হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরিকরে,আর কার্ব-মোনোঅক্সাইভ থেকে কাৰ্বন গ্রহণ 


প্রাক-ক্যাম্ত্রিয়ান মহাকল্প ও 


করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের অনেকটা গাছের কাণ্ডের মতো দেখায়। বংশবিস্তারের 
সময়. এই কাণ্ডের গা থেকে শাখা বেরিয়ে আসে ও আলাদা হয়ে যায় । 

এই আবিষ্কার থেকে অনেকে মনে করেন যে, আদিম পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির 
উত্তপ্ত গন্ধক-প্রশ্রবণের মধ্যে এরকম ব্যাকটিরিয়া বাস করত | অর্থাৎ এরা হলো 
প্রথম জীবের অন্যতম উত্তরস্থ্রী ।২ 

দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত ব্যাকটিরিয়া এবং আল্‌জির ফসিলের পরবর্তী 
কালের জীব সম্পর্কেও প্রমাণ পাওয়া গেছে | সম্ভবত স্তরে স্তরে আযাল্জির সঙ্গে 
পলি মিশে পাথরের মতো স্টোৌমাটোলাইট গড়ে ওঠে। উত্তর আমেরিকার 
সুপিরিয়র হ্‌দ অঞ্চলে শতাধিক মাইল বিস্তৃত Gunflint Chert-q চেটালো। 
ধরনের স্টোমাটোলাইট ( mat ) আছে, যা প্রায় ২** কোটি বছরের পুরনো | 
কোনো কোনো স্টোমাটোলাইট দেখতে শঙ্কুর মতো ও দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ ফুট | 
আমাদের দেশেও মধ্যপ্ৰদেশ এবং কৰ্নাটকের পাললিক শিল! থেকে আাল্জি এবং 
এককোষী প্রাণীর নিদৰ্শন পাওয়া গেছে | 

নিউক্লিয়াস কোমল বলে ফসিলে সাধারণত তার ছাপ দেখা যায় না । তাই 
নিউক্লিয়াস যুক্ত জীবকোষের ফসিল আবিষ্কার সহজ নয়। তরে অস্টে fata Bitter 
Springs Chert- আবিদ্ধৃত ও প্রায় ae কোটি বছরের পুরনো কৌবদেহের 
ভেতরে নিউক্লিয়াসের মতো দাগ দেখে মনে হয়, এগুলি সম্ভবত নিউক্লিয়াস যুক্ত 
ছিল | 
প্রোটোজোয়াদের মধ্যে নানা বৈচিত্যের হুঠি হয়েছিল | উদাহরণস্বরূপ আজ- 
কের দিনের আযামিবা, ইউগ্লিনা, প্যারামেসিয়াম প্রভৃতি এককোষী প্রাণীদের নাম 
করা যায়। তবে,আজকের দিনের আযামিবা৷ সেযুগের প্রোটোজোয়াদের চেয়ে উন্নত। 
কোষের খানিকটা অংশকে তারা এগিয়ে দিয়ে চলে এবং এ অংশকে উদ্ভিদকোষ 
ইত্যাদির ওপরে গড়িয়ে দিয়ে তাঁকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে । আবার, ফ্র্যাজেবেট 
তার বেতের মতো লেজ দিয়ে চলে বেড়ার | ফ্ল্যাজেলেটের মধ্যে ইউগ্লিন৷ জাতীয় 
জীবকোষে এমন অঙ্গ আছে যা আলোক সচেতন | প্যারামেসিয়াম প্রোটো- 
জোয়ায় মুখ ও খাদ্য-পরিপাকের অঙ্গ আছে | তারা অসংখ্য শুয়ো (cilia) 


নেড়ে চলে | প্রোটোজোয়ার বংশবিস্তার হয় কোববিভাজন রীতিতে | বংশ- 


বিস্তারের সময় প্রোটোজোয়া ডাম্বেলের মতো আকার নেয় এবং দেই ডাম্বেল 
মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গিয়ে সথষ্টি করে দুটি অমুরূপ জীবকোষ | 
প্রোটোজোয়ার জীবনধারণে তাঁর অতি ক্ষুদ্র "আকার 'অস্থবিধার সৃষ্টি 


করেছিল | তাই, আকার বৃদ্ধির জন্যে এক জাতীয় প্রোটোজোয়াগুলি মিলিত ও 


পরস্পর নির্ভরশীল হলো | এই মিলন থেকে বহুকোষী প্রাণী বা মেটাজোয়ার 


উদ্ভব হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন । তবে, মেটাজোয়ার জন্ম কিভাবে 
হয়েছিল সে বিষয়ে আজও সম্পূৰ্ণ জানা যায়নি ৷ 


৩৪ বিবর্তনের কথা 


একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং ছোট ছোট শু'য়ো ঢাকা বৃহদাকার প্রোটোজোয়। 
থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিতের বিশ্বাস | 
তারা বলেন, সম্ভবত এরকম কোনো প্রোটোজোয়ার শরীরে এমনভাবে পার্টিশন 
হয়েছিল যে, তার ফলে কোষের প্রত্যেক ভাগ পেল একটি করে নিউক্লিয়াস | 
দেহের প্রত্যেক ভাগে এভাবে নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ তৈরি হওয়ায় Z2 হলো! 
মেটাজোয়| | 

তবে অধিক সংখ্যক পণ্ডিতর| মনে করেন যে, ফ্লাজ্দেলেট জাতীয় জীবকোষ- 
গুলির একসঙ্গে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে ( colony ) বসবাস করা৷ থেকে মেটাজোয়ার 
R হয়েছে । কোনো কোনো প্রোটোজোয়া আজও এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস 
করে | সংঘে বসবাসকারী জীবকোষগুলিতে কোথাও কোথাও তেমন কোনো! 
পরিবর্তন হয় না, অর্যাং তাদের আলাদা, করে দিলেও কোষগ্ুলি বেঁচে থেকে 
স্বাভাবিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে আবার সংঘবদ্ধ হতে পারে | কিন্ত কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কোষগুলির সম্পূৰ্ণ স্বাবশন্ধী ভাব চলে যায় এবং তার! সংঘের মধ্য 
সুনির্দি কর্মে থেকে নিজেদের এত সীমিত করে রাখে যে,এর বাইকে আর বাচতে 
পারে না । যে জীবকোযগুলির মধ্যে কিছুট। কর্মবিভাজন রীতি লক্ষ্য কর! যায়, 
তাদের সংঘের ভেতরে SSH] অন্যতম ( তবে এরা প্রাণীকোষ ন! উত্তিদকোষ তা 
নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি ) | casey সীতার দিয়ে বেড়ায়; তার রং সবুজ, 
দেখতে একটু লম্বাটে ও গোলাকার | সংঘের অন্তর্গত কোষগুলি বেতের মতো 
লেজ দিয়ে সীতার কাটে । 

ভল্ভক্‌সে যুক্ত জীবকোষগুলির লেজ বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে | এদের 
মধ্য থেকে কাউকে আলাদা করে দিলে সে সীতার দিয়ে বেড়াবে, কিন্তু কিছুক্ষণ 
পরে মরে যাবে | এর মধ্যে শুধু বিশেষ কতকগুলি কোষ বংশবিস্তার করে | 
এক কথায়, ভল্ভকৃসের মধ্য কিছুটা কর্মবিভাজন রীতি লক্ষ্য করা৷ যায় এবং 
সেখানে কোষগুলি সমগ্র সংঘের জন্যে কাজ করে । 

ফ্ল্যাজেলেট যেমন ভল্ভক্‌স্‌-রূপ সংঘে থাকে, তেমন আরো কোনো কোনো 
এককোষী জীব সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে । বিভিন্ন জাতীয় মেটাজোয়| নানা 
শ্রেণীর সংঘবদ্ধ জীবকোষ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে | 

মেটাজোয়ার দেহ ক্রমে ক্রমে জটল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কোযগুলির 
মধ্যে কর্মবিভাজন আরো স্পষ্ট হতে থাকে | এইভাবে স্নায়ু, মণ্ডি, মাংসপেশী 
প্রভৃতির কোষ তৈরি হয়েছিল | 
ডি যার মধ্যে AY অগ্ততম | সে চলতে পারে না | সমুদ্রের 
তাকে one ab ee Fog শিষ বা EET Esa 
[মুক 1৮717 

শক বা হৃংপিণ্ড না থাকলেও স্পঞ্চের কোষণ্ুলি fafta 


at eat ম্ব্ৰিয়ান মহাকর্ন ৩৫ 


ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কৰ্মে লিপ্ত কতকগুলি কোষ তার বহি্গাত্রে ত্বকের কাজ করে, 
কতকগুলি কোষ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে | তাই, স্পঞ্জকে শুধুমাত্র কোষের, 
সমন্বয় বললে তুল হবে | 

ইংল্যাও ও দক্ষিন অস্টে লিয়ার বালি ও কাদাতে প্রায় ৭* কোটি বছরের 
পুরনো জেলি মাছ, কোমল প্রবাল এবং কমি বা. কেঁচো. সদৃশ কীট দেহের ছাপ 
ATS গেছে | সম্ভবত জেলি মাছকে অন্ত্ৰ intestine ) ও মুখ যুক্ত আদিমতম 
মেটাজোয়| বলা যায় | দুই স্তরে বিভক্ত [D দিয়ে তৈরি দেহের মধ্যভাগ পাত্রের 
মতে৷ বলে প্রবালকে জেলি মাছের সঙ্গে সিলেন্টেরেটা পর্বের মধ্যে ফেলা হয় । 
প্রবালেরও ভেতর দিকের কোবষগুলি খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে এবং দেহের 
এক দিককে ঘিরে থাকে কষিকা | 

কুমিসদৃশ চ্যাপ্টা, দেহের কীটের ( প্র্যাটিহেল্মিন্থেস, ) ARS সামনের, 
দিকে মাথা আছে, যা আদিম ধরনের | কোনো কোনো কীট চওড়া ও চ্যাপ্টা 
পায়ের মতো অঙ্গ দিয়ে জলের একেবারে নিচে চলাফেরা PTA | 

আযানিলিভ বা কেচোসদৃশ কীট আরে! Caw | এদের শরীরে এক বিশেষ তরল 
পদার্থে পূর্ণ গহ্বর বা “সিলোম+ থাকে (প্রায় সব উন্নততর প্রাণীর দেহে সিলোম 
আছে, স্তন্পায়ীদের ক্ষেত্রে এই থলির মধ্যে দেহের যন্ত্রপাতিগুলি থাকে | সিলোম 
qe প্রাণীগুলি এক আদিপুরুষ. থেকে উদ্ভুত বলে কোনো কোনো পণ্ডিতের 
বিশ্বাস ) । সম্ভবত, কিছু ক্মিবং কীটের শরীরে কোনো পরিবর্তনের ফলে এরূপ 
তরল পদার্থে পুর্ণ গহ্বর ze হয়েছিল | তার ওপরে মাংলপেশীর চাপ দিয়ে 
শরীরের প্রান্তভাগকে সেই কীট জোরের সঙ্গে ঠেলতে পারত | ফলে, সে 
সমুদ্রের নিচে নরম কাদায় গর্ভ করতে সমর্থ হলো ; সে কাদা থেকে ঘ্ৰৈব- 
রাসায়নিক পদার্থকে খাদ্য রূপে গ্রহণ করত | পলি খায় বলে এদের আর এক নাম, 
দেওয়া হয়েছে deposit feeder বা পলিতুক | 


উল্লেখ পঞ্জি 


১, When Micro-Organisms Wielded The Sceptre 


— Thc Statesman ( 20-6-1980 ) 
2. Scala: no 2/1982 


মান কর 


( ৫৭ থেকে ৫০ কোটি বছর আগে) 


ক্যামবিয়ান কল্পে প্রাণীর বিবর্তন ধারায় এক নতুন অধ্যায়ের স্থচনা হয় এবং তা 
হলো কঠিন আবরণ ও কাঠামো যুক্ত প্রাণীর Cur] ওঁ সময় থেকে পুরাজীবীয় 
অধিকল্পের স্থচনা | 
কঠিন আবরণ বা কাঠামো যুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব ফসিল গঠনে সাহায্য 
করেছিল | কসিলে ব্র্যাকিওপডা ও ala ( শামুক, fear প্রভৃতি ) জাতীয় 
প্রাণীর দেহাবরণ বা অন্ান্ সামুদ্রিক জীবের চুনের কাঠামো ইত্যাদি কঠিন অঙ্গের 
নিদর্শন পাওয়া যায় । ফসিল তৈরি হতে পারে নানা কারণে বা বিভিন্ন প্রক্রি- 
য়ায় । শিলীভবন প্রক্রিয়ায় ( petrification ) ফসিল গঠনের দৃষ্টান্ত অধিক | 
সমুদ্রের অগভীর স্থানে বা মহীসোপানে নদীর জল বাহিত পলি এসে জমা হয়। 
অনেক সময় নদীর প্রাবনেও সাগরের নিচে প্রচুর কাদা ও বালি খিতিয়ে পড়ে । 
তার নিচে চাপা পড়ে যায় হাজার হাজার জলচর জীব | লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে 
পর্বত প্রমাণ পলি জমে তা প্রচণ্ড চাপে ধীরে ধীরে প্রস্তরীভূত হয়। তার মধ্য দিয়ে 
জল টু ইয়ে ভেতরে গিয়ে প্রাণীদেহের কঠিন অঙ্গকে গলিয়ে দেয় বা দ্রবীভূত করে 
এবং শরীরের জৈব পদার্থ নষ্ট হয়ে যায় | জলে মিশে থাকা বালি (সিলিকা ) বা 
চুন জাতীয় ( ক্যা'ল্সাইট ) খনিজ পদার্থগুলি ক্রমে সেই জৈব উপাদানের স্থান 
গ্রহণ করে । এইভাবে তৈরি হয় জীবদেহের কঠিন অঙ্গের ছাচ । আবার, কঠিন 
আবরণযুক্ত কোনো কোনো প্রাণীর পচনশীল শরীর ও পলি থেকে যে 'পাইরাইট” 
(আয়রন-াল্ফাইড) উৎপন্ন হয়, তা ওঁ দেহকে ক্রমে ফসিলে রপাস্তরিত করে। 
প্রাকৃক্যাম্ত্রিয়ান মহাকল্পের প্রাণীদের শরীরে শক্ত খোল! বা কাঠামো না 
থাকায়, স্টোমাটোলাইট ছাড়া ফসিল খুবই কম আবিষ্কৃত হয়েছে | বস্তুত, ক্যাম 
বয়ান ama প্রচুর ফসিল পাওয়ার প্রধান কারণ কঠিন অঙগ-যক্ত প্রাণীর 
SIRE | ফসিল থাকার muy জীব সম্পর্কে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়েছে | 
ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ im থেকে জেলি মাছ, FAR এবং কেঁচোসদূশ কীট 
প্রভৃতি জীবদেহের যে ছাপ কাদায় ও বালিতে পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত 
হ্য় যে, প্রাক-ব্যাম্ব্ৰিয়ান মহাকল্লের প্রাণীরা কৌমলদেহী হলেও তাদের মুখগহবর, 
স্নায়ুতন্ত্ৰ ও মদ ছিল, অর্থাৎ তাদের দৈহিক গঠন বেশ জটিল | তাই, ক্যাম্ব্ৰিয়ান 


ক্যাম্ব্ৰিয়ান কল্প $3 


‘কল্পে প্রায় এক সময়ে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির আবিৰ্ভাব হতে বোঝা যায় যে 
পূর্ববর্তী কালে তাদের আদিপুরুরা আগে থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল | 
বহির্জগতের বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে প্রাণীদের শরীরে 
নান| পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাঠামো বা আবরণের স্থষ্ট হয়েছিল । প্রায় একই 
সময়ে বিভিন্ন জাতীয় জীবের দেহে বিভিন্ন ধরনের কঠিন অঙ্গ তৈরি হয় এবং তা 
এদের জীবনধারণে নানাভাবে সাহায্য করে | 
সমুদ্রের অগভীর স্থানে ক্যামৃত্রিয়ান কল্পে কঠিন অঙ্গ যুক্ত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
পায় | 
ce বা মোলাস্ক৷ জাতীয় প্রাণীর শরীরের বাইরে ক্যালসিয়াম-কার্বনেট 
থেকে তৈরি হয় শক্ত খোলা | ফলে শরীরের ভেতরের যন্ত্পাতিগুলি কঠিন 
আবরণের মধ্যে আরো নিয়ন্ত্ৰিত পরিবেশে কাজ করতে পারে | 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ক্যালসিয়াম ফস্ফেট দিয়ে ব্র্যাকিওপড প্রাণীর দেহে 
কঠিন আবরণ গঠিত হলো। আদিম ত্র্যাকিওপড জীব সমুদ্রের CATS থেকে খাবার 
ছেঁকে নিতে পারত এই খোলার মধ্যে ( MATIT ফিডার ) | 
প্রাণীজগতে সন্ধিপদ বা আৰ্থোপড জাতির প্রাধান্য সবচেয়েবেশি। যে আর্থো- 
পড়ের ফসিল ক্যাম্‌ব্ৰিয়ান কল্পে সর্বাধিক, তার নাম ট্ৰাইলোবাইট | কাইটিন দিয়ে 


ট্রাইলোবাইট 
পিঠ ঢাকা | Gri খোলা লম্বালস্থি দিকে তিনটি খণ্ডে 
4 | প্রাণীগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল-_-কীরো বিরাট 
সামনের দিকে ছিল গুড়ের মতো অঙ্গ ( feeler ) ; 


তৈরি শক্ত খোলায় এর 
বিভক্ত বলে এর এই নামকর 
মাথা, Steal অনেক চোখ | 


xv বিবর্তনের কথা 


শরীরের প্রত্যেক পাশে অনেকগুলি পা! ৷ শ্বাসকাধের জন্যে ফুলকার ( gill) 
wcel ছিল, যেমন মাছের থাকে | কোনো কোনে| ট্ৰাইলোবাইট ৩ ইঞ্চির 
থেকেও কম, আবার কোনো কোনোটি প্রায় ১৮ ইঞ্চি লঙ্বা 1 কীকড়া বা চিংড়ির 
মতে খোলাধুক্ত এই জীব অন্য প্রাণীর মাংসের বজিতাংশ বা জলের নিচে পড়ে 
থাকা জৈব-রাসায়নিক আবর্জনা ভক্ষণ করে প্রাণধারণ করত ( scavenger ) | 
তারা ঘুরে বেড়াত সমুদ্রের নিচে পাকে, যার মধ্যে থাকে জৈব-রাদায়নিক পদার্থ 
সমৃদ্ধ খাদ্য | মাথায় কঠিন আবরণ থাকার জন্যে ট্রাইলোবাইটের পক্ষে তা দিয়ে 
কাদার গৰ্ভ করতে সুবিধা হতো, কারণ এর! ছিল ডিপোজিট ফিডার | 

কঠিন আবরণ থাকার আর যে গুরুত্ব পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পায়, তা হলো 
আত্মরক্ষা | পরবর্তীকালে নানা রকমের শিকারী প্রাণীর ( predator) উদ্ভব 
হওয়ায় ছোট ছোট জীবের কঠিন আবরণ আত্মরক্ষায় সহায়তা করে | 

অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও কাঠামো নানাভাবে সাহায্য করেছিল | উদাহরণ 
স্বরূপ স্পঞ্জের নাম করা৷ যায় | ম্পঞ্জের শরীরের কিছু কোষ ছোট ছোট স্থ'চের 
মতো সিলিক! বা ক্যাল্সাইট-এর সঙ্গে মিলে তৈরি করলো একটা শক্ত কাঠামে! 
( যেমন, উন্নততর প্রাণীদের থাকে কঙ্কাল ) | 3 কাঠামোর সহায়তায় স্পঞ্জের 
দেহ আরো! দৃঢ় ও বধিত হলো | 

ক্যামূত্রিয়ান কল্পের আর এক জলজ প্রাণীর নাম গ্যাপ্‌টোলাইট | হাইড্রার 
মতে! দেখতে এই জীবগুলির কাঠামো শাখা'-প্রশাখা৷ যুক্ত | সম্ভবত তারা জল 
থেকে খাবার ছেঁকে খেত | 

আবার, একিনোভার্ম, প্রাণী ক্রিনয়েড দেখতে ছিল চারাগাছের মতো | 
সমুদ্রের নিচে মাটিতে তার দেহকাণ্ডের এক দিক লেগে থাকত, তবে তার কোনো! 
মুল ছিল না, যেমন গাছের থাকে | তারা সমুদ্রের মেঝে থেকে একটু ওপর দিয়ে 
ভেসে যাওয়া খাবার খেত (সাস.পেন্শন্‌ ফিডার ) । 

কোমলদেহী কীট ও জেলি মাছও তখন ছিল | কীট খায় সমুদ্রের নিচে 
পাকে পড়েখাকা খাবার ( ডিপোজিট ফিডার ) এবং জেলি মাছ খায় জলে ভেসে 
থাকা খাবার | 

ক্যানাডার ব্রিটিশ কলছিয়ার পাহাড়ের থাকে Burgess Shale নামে পরিচিত 
স্থানের ‘শেল্‌’ পাথরে নানা রকম কীটের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে । ফসিলে 
তাদের SE ও পা দেখ! যায় এবং এমনকি বিজ্ঞানীরা তাদের অন্ন ও কঠনালী 


সদৃশ cene নিরীক্ষণ করতে পেরেছেন | সেখানে অধিকাংশ প্রাণী ছিল 
ডিপৌজিট-ফিডার। 


ক্যাম্ত্রিয়ান কল্প = 


যদিও ক্যাম্‌ব্ৰিয়ান বল্পে ডিপো ভিট-ফিডারের সংখ্যাধিকা ছিল, তবেব্যাকিও- 


পড়, স্পঞ্জ, ক্ৰিনয়েড, প্রভৃতি প্রাণী ছিল সাসপেন্শন-ফিভার | তাই মনে হয়, 
ক্যাম্ত্িয়ান কল্পে বিশাল স্থলভাগ ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গতে আরন্ত করায় আবহাওয়া 


ৰ [দ্য আগের থেকে কিছুটা BS 

সহনশীল হলো বলে সমুদ্রে ভাসমান থ 
fes যান কে STARE বনি বাসার TE ওঠার পিছনে 
জলবায়ুর পরিবর্তন সম্ভবত একটি কারণ | 


৫ 


অর্ডোভিশিয়ান কল্প 
(৫০ থেকে ৪৩/৪৪ কোটি বছর আগে ) 


যে বিশাল স্থলভাগ ক্যাম্ব্রিয়ান কল্পে ভাঙ্গতে থাকে তা অর্ডোভিশিয়ান কল্পে 
সম্ভবত আরো ছোট ছোট ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় | 
মহাদেশগুলির উপকূলে বড় বড় নিম্মভূমিতে সাগর জল এসে অগভীর সমুদ্রের 
RP করে । এর ফলে জলবায়ু হলো আরো সামুদ্রিক ভাবাপন্ন | সামুদ্রিক 
জলবায়ুতে ঝতুর প্রভাব এবং উষ্ণতার পরিবর্তন কম | 

স্থলভাগের যে স্বানগুলিকে সমুদ্ৰ প্লাবিত করে সেখানে জলের নিচে নানা- 
রকম শৈবাল ও গুল্ম জন্ম নেয় । আল্জির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । এককোষী উদ্ভিদ- 
কে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না| জলে ভেসে থাকা কোটি কোটি সংখ্যক 
উদ্ভিদ-কোবকে বলে “ফাইটোপ্ন্যান্ক টন’ | অতি ক্ষুদ্র এই ‘মাইক্ৰোগ্ন্যাঙ্কটন’- 
এর মধ্যে আর এক জাতি হলো “জুওপ্্যাঙ্কটন”_যার মধ্যে আছে প্রোটোজোয়। 
এবং জেলিমাছ, তারামাছ, ও ক্রাস্টেসিয়ান ( কাকড়া প্রভৃতি ) জাতীয় প্রাণীর 
লাভা | যে প্র্যাঙ্কটনকে খালি চোখে দেখা যায় তার নাম ‘ম্যাক্রোগ্যাঙ্ক টন’ 
এবং তার মধ্যে প্রধানত থাকে নানা রকম ছোট ছোট ক্রাস্টেসিয়ান। 
জুওপ্্যান্ক টন খায় ফাইটোপ্যাঙ্ধটনকে, আর সব রকম ভাসমান প্র্যাঙ্কটন 
হলে! সামুদ্রিক প্রাণীদের খাদ্য | সামুদ্রিক জলবায়ু সহনশীল বলে জলজ 
প্রাণীদের খাদ্য sure টনের সরবরাহ সারা বছর সমান থাকে | সম্ভবত এজন্যে 
ভাসমান প্ন্যান্ক টনের খাদক সংখ্যা ও তাদের বৈচিত্র্য অর্ডোভিশিয়ান কল্পে আরো 
বৃদ্ধি পেয়েছিল | * 

নতুন পরিবেশে ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি ডিপোজিট-ফিডার তত gf করতে 
পারলো! না, যতটা পেরেছিল গ্র্যাপটোলাইট, দুই খোলা যুক্ত ( Rs) মোলাস্ক 
ব্্যাকিওপড, ক্রিনয়েড ইত্যাদি সাসপেন্শন্-ফিডার প্রাণী | যে গ্র্যাপটোলাইট 
আগে সমুদ্রের নিচে গাছের মতো লেগে থাকত,তারা জল ছেঁকে খাদ্য গ্রহণ করার 
উদ্দেশ্যে ভেসে উঠলো | আর, একিনোডার্স, জাতীয় জীবের কঠিন ww ow? 
হওয়ায় তার দেহকাণ্ড দৃঢ় ও দীর্ঘ হলো | 

অর্ডোভিশিয়ান করের প্রথম দিকে তারামাছের আবির্ভাব | HACE শামুক 
প্রভৃতি মোলাস্ক, প্রাণীর মধ্যে আসে বৈচিত্ৰ্য | 


প্রথমদিকে তারামাছ এবং মোলাস্কা জাতির সেফালোপডের (অকটোপাস ঝ| 


অর্ডোভিশিয়ান কল্প তরি 


কাট্ল-মাছ সদৃশ জীষ ) খাদ্য ছিল মৃত বা জীবিত প্রাণী | কিছুকাল পরে তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ পুরোপুরি শিকার করে জীবনধারণ শুরু করলো | গ্যাঙ্ক'টেন- 
ভক্ষক কোনো কোনো জীব সমুদ্রের ওপরে ভাসমানখাগ্ গ্রহণ করায় তাদের খুঁজে 
পাওয়া সহজ হয় বলে, সেফালোপড ও তারা মাছের মধ্যে আসে নতুন বিবর্তন | 
সেফালোপভের মধ্যে নটিলাস-সদৃশ জীবদেহে তৈরি হলো একরকম খোলা, যা 
কয়েকটি খোপে বিভক্ত | বর্তমান যুগে নটিলাসের এরকম খোলা থাকায়, সে 
আপন প্রয়োজন অনুসারে জলের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় ভারসাম্য রাখতে পারে। 
সন্তরণের সুবিধার জন্যে সেফালোপডের শরীরে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন হয়েছিল t 
এইভাবে হয় শিকারী প্রাণীদের অগ্রগতি | 
নটিলাস সদৃশ প্রাণীদের কঠিন আবরণ ছিল লম্বাটে ও শঙ্কর মতো । তার এক 
প্রান্তে মাথার সামনে অনেকগুলি কধিক| | তাদের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৫-১৬ ফুট ॥ 


নটিলয়েড 
কিন্তু অর্ডোভিশিয়ান কল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রদূতের 
আবিগাব | অমেরুদণ্ডী থেকে হয় এই কর্ডাটা জাতির বিবর্তন | খুব সম্ভবত 
মেরুদওীদের উদ্ভব হয়েছিল নোটোকর্ড যুক্ত এবং অস্থিবিহীন কোনো কর্ডাটা 


প্রাণী থেকে । 

কসিলে এমন কোনো জীবের নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, যাকে মেরু- 
দণ্ডীদের আদিপুরুষবলেসঠিক ভাবে সনাক্ত করা যায় | মনে হয়, তাদের আদিপুকষ 
ছিল কোনো কোমলদেহী প্রাণী | জলের নিচে গর্ত করে থাকে এরকম কোনো! 


৩ 
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কৌনো কীট আছে যাদের আদিম FÉ ( Hemichordate ) বলে, যেমন 
বালানোগ্লোসাস্‌। আপাতদৃষ্টিতে এদের অমেরুদণ্ডী বলে মনে হয়; কিন্তু এদের 
শরীরে আছে নোটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় ASM (dorsal nerve cord) এবং কানকো 
(gill slit) | শরীরের সামনে SS থাকে al দিয়ে এরা মাটিতে গর্ত করে | 
কীটগুলির সমুদ্রে ভাসমান লাঙাকে দেখতে অনেকটা একিনোডার্ম প্রাণীর 
লার্ভার মতো বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, তারা সাধারণ 
'আদিপুরুষ থেকে WS] আমাদের সেই কোমলদেহী আদিপুরুৰ ক্ষুদ্ৰ কূপে 
তখন হয়তে| সমুদ্রগতে ছিল | তাই সমুদ্ৰ দেখে বিশ্বক্বি বলেছেনঃ 

“০-ন্মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে 

নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে . 

আর কিছু শোখে নাই | মনে হর, যেন মনে পড়ে 

যখন বিলীনভাবে fax ওই বিরাট জঠরে - 

অজাত ভুবনজণ মাঝে, লক্ষকোটি বর্ধ ধরে 

ওই তব অবিশ্ৰাম কলতান অন্তরে অন্তরে 

মুদ্রিত হইয়া গেছে P^ 


অস্থিবিহীন নোটোকর্ড যুক্ত প্রাণীদের মধ্যে সমুত্র-স্কোয়াট এবং আ্যামফিওক্দাস 
আজও জীবিত | জমুদ্র-স্কোরার্টের লাৰ্ভার যদিও নোটোকর্ড আছে, কিন্তু বড় 
বয়সে তার নোটোকর্ড থাকে না এবং তাকে দেখতে স্পঞ্জের মতো হরে যায়। 
আযমফিওক্সাস প্রায় ২ ইঞ্চি AM এবং তার নোটোকর্ড, পৃষ্ঠায় স্নায়ুতন্বী 
ও ফুলকা আছে। কিন্তু সেও অস্থিবিহীন এবং মুখে চোয়াল ও দেহে পাখনা 
নেই । জলের নিচে মাটিতে গর্ত করার সময় নোটোকর্ড শক্ত হয়ে ওঠে | তারা 
শিকার করতে পারে না; অধিকাংশ সমরে বালি ও কাদার গর্ভে থেকে শরীরের 
সামনের দিক বের করে জল থেকে খাবার ছেঁকে খায় | 


প্রাণীদেহে নোটোকর্ড থাকায় অনেক স্থবিধা হলে! । নোটোকর্ড শিথিল 


করলে শরীর নমনীয় হয়, আর তাকে সংকুচিত করলে হয় কঠিন ও দৃঢ় l 
বস্তুত এই নোটোকর্ড খজু দণ্ডের মতো বলে তার অবলম্বনে পেশীগুলি প্রসারিত ও 
সংকুচিত হতে পারে। এরূপ অঙ্গ থাকার জন্যে দেহকে AIST কঠিন ও নমনীয় 


করা! যায় বলে মনে হয় যে, আদিম কর্ডাটা জাতীয় প্রাণীর সন্তরণে সুবিধা 


হয়েছিল | 

west প্রাণীদের কাঠামো শরীরের মধ্যে থাকায় আরে| সুবিধা হয় । 
এই প্রসঙ্গে পতঙ্গ বা চিংড়ি, কীকড়া প্রভৃতির সঙ্গে কর্ডাটাদের তুলনা করা 
যেতে পারে। সন্ধিপদ প্রাণীদের গা আবরণে ঢাকা থাকার একট! অন্ুবিধা এই 
যে, খোলা না, পালটে তাদের শরীর বড় হতে পারে Al | ভাছাড়া, খোলা 


অৰ্ডোভিশিয়ান কল্প ৰ 


পাল্টাবার সময়ে তাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়, কারণ তখন তাদের আত্মরক্ষা 
করা সম্ভব নয় | তাই, নতুন খোলা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত গলদা চিংড়ি পাথরে বা 
FAC মধ্যে লুকিয়ে থাকে | বারবার খোলা পাল্টানো৷ এড়াবার জন্তে 
সন্ধিপদ প্রাণীদের আকার ছোট রাখতে হয় l অপরপক্ষে, মেরদণ্ডীদের এই 
অস্থুবিধা ভোগ করতে হয় না,এবং তার দেহাভ্যন্তরস্থ কাঠামো বধিত হয় শরীরের 
অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমতা রেখে | 

যে আদিম মাছের উদ্ভব অর্ডোভিশিয়ান কল্পে হয়েছিল, তাদের দেহের 
ভেতরের কোনো অস্থি few আজ পধন্ত আবিষ্কৃত হয়নি | মাছগুলির গা শক্ত 
খোলায় ঢাকা এবং এ আবরণ ছিল বস্‌ফেট দিয়ে তৈরি | এদের নাম 
অস্টাকোডার্ম I 

আদিম মাছগুলির চোয়াল ছিল না । মুখের সামনের দিকে একটু ফাক 
দিয়ে তারা৷ খাবার খেত | ছোট ছোট এমন সব জিনিস তাদের খাদ্য ছিল 
যা পরিপাকের জন্যে চিবিয়ে খাওয়ার দরকার হতো না । তারা জলের নিচে পাক 
থেকে খাবার চুষে খেত | 

ছোট আকারের এই মাছগুলির মাথায় হাড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি আবরণ 
ছিল | ভারি বর্ম থাকায় তারা জোরে সাতার দিতে পারত বলে মনে হয় 
না ! বর্ম কঠিন বলে এরা সম্ভবত লেজের পাখনা দিয়ে সীতার দিত সমুডের 


একেবারে নিচে মাটির কাছাকাছি | 
কয়েক প্রকার চোয়ালহীন মাছের উদ্ভব হয় অর্ডোভিশিয়ান থেকে সিলুরিঘান 


বৰ্মযুক্ত চোয়ালহীন মাছ 
arma মধ্যে | কোনে! কোনো মাছের মুখের চারপাশে শক্ত খালা থাকায় ভারা 


সম্ভবত তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে খুপ্তির মতো করে সমুদ্রের মেঝে থেকে 


88 বিবর্তনের কথা 


খাবার তুলে নিতে পারত | সিলুরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম দিক 
পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চোয়ালহীন মাছগুলির শরীরে বৈচিত্র্য আসে__কারো মাখার 
বর্ম এমন যে তা জলে ভেসে যেতে সাহায্য করে, কারো শরীর সন্তরণে সহায়ক ; 
কোনো মাছের নলের মতো মুখ পলি চুষে খেতে পারে, আবার কেউবা জলে 
ভাসমান খাবার চামচের মতো তুলে নেয় d 

আদিম মাছগুলির যে ফসিল পাওয়। গেছে, তাদের মধ্যে আইনিকটোজুন 
অন্যতম | মাছটির মাথা ছিল শরীরের সন্দে এক এবং মেরুদণ্ড আদিম 
ধরনের | সেফালাস্পিস মাছের মাথায় চেটালে। বর্ম এবং গায়ে আঁশের মতো 
জিনিস ছিল | টর্পেডোর মতো জেময়টিয়াস মাছের শরীরে ধার দিয়ে ছিল 
পাখনার মত ভাজ | 


v 
সিলুরিয়ান কল্প 


( 89/88 থেকে ৩৯ ৫ কোটি বছর আগে ) 


অনেক পণ্ডিতের মতে, পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল সমুদ্রে । কোটি 
কোটি বছর ধরে সমুদ্রই ছিল প্রাণীর একমাত্র আবাস | সিলুরিয়ান কল্পেও সব 
প্রাণী সমুদ্রবাসী ছিল | 
সমুদ্রে ট্রাইলোবাইট ও নটিলাস-সদূশ জীবের সংখ্যা হাস পায় | নটিলাস 
জাতীয় কোনো কোনো কম্বোজ বা! মোলাস্কার আবরণ বর্তুলাকার ( spiral ) ও 
কুঞ্চিত | 
সিলুরিয়ান কল্পের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ‘রাজা-কীকড়া’র ( king crab ) 
আবিৰ্ভাব | আজও সমুদ্রে এই সন্ধিপদ জীবের বংশধরের দেখা পাওয়া যায়। 
সবচেয়ে ভয়ংকর যে শিকারী প্রাণীর আবিতাব সিলুরিয়ান কল্পে হয়, তার নাম 
সমুদ্র-বুশ্চিক | তাকে দেখতে অনেকটা এখনকার কীকড়াবিছের মতো বলে কেউ 
কেউ মনে করেন যে, তার! কীকড়াবিছের পূর্বপুরুষ ছিল | দুই-তিন ইঞ্চি থেকে 
৬ ফুট পর্যন্ত নানা আকারের সমুদ্র-বৃশ্চিক তখন Gm যেত | সমুদ্রবৃশ্চিকের 
লেজ ছিল চ্যাপ্টা মতো, দীড়াগুলি লদ্বা এবং মুখ করাতের মতো | 


সমুদ্র-বৃশ্চিক 


কিন্তু সমুদ্ৰ-বৃশ্চিকের মতো শক্তিশালী শিকারী প্রাণী থাকা সত্বেও চোয়ালহীন' 
মাছ লোপ পেল না | তার প্রথম কারণ এই যে, মাছের মেরুদণ্ড থাকায় সে ছিল 


৪৬ বিবর্তনের কথা 


সনুদ্র-বৃশ্চিকের চেয়ে দ্ৰুতগামী | দ্বিতীয়ত--মেক্লদণ্ডী মাছ তখন বিবর্তনের ধারার 
এগিয়ে যাচ্ছে বলে তার দৈহিক গঠন ক্রমে আরো উন্নত হতে থাকে । শুধু তাই 
নয়, কোনো কোনো চোয়ালহীন মাছ সুপ্রাচীন যুগেও থে স্বাছু জলে বাস করত, 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় | 

যখন সিলুরিয়ান কল্পের শেষ ভাগে অপ্টাকোভার্মের মধ্যে নানা বৈচিত্রের 
"WP হয়েছে, সেই সময় জন্ম নিল চোয়ালযুক্ত মাছ, যার আবির্ভাব চোয়ালহীন 
মাছের সামনে বাধার স্থ করলো বলে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হলো | 

চোয়ালের উদ্ভব এক আশ্চর্য ঘটনা | যে ফুলকা দিয়ে আদিম মাছগুলি 
শ্বাসকাৰ্য চালাত, তার সঙ্গে ছোট ছোট হাড় যুক্ত ছিল | ইংরেজি V-অক্ষরকে 
যদ পাশের দিক করে ঘুরিয়ে সাজানো যায় তাহলে যেমন দেখাবে, সে রকম 
দেখতে ছিল ফুলকার হাড়গুলি (gill arch ) | মাছের বিবর্তনের সন্দে সঙ্গে 
সামনের ছু'জোড়া ফুলকার হাড়ি আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেল; সম্ভবত তৃতীয় 
জোড়া হাড় বড় হলো এবং ৬-এর স্থন্মাএ্ৰ অংশে কব্জার মতো ( hinge ) অংশ 
তৈরি করলো | এইভাবে হয় চোয়ালের উদ্ভব | কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 
এক সময়ে পাম্পের প্রক্রিয়ায় কুলকার মধ্যে জলপ্রবাহ বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ফুলকার 
হাড় জোড়া বেঁকে গিয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা চোয়ালের আকার নিল | 

শ্বাসকার্ষে ও খাগ্গ্রহণে অনেক সুবিধা হলে৷ চোয়ালের জন্যে | চোয়াল 
থাকায় বড় হাঁ করে মুখের মধ্যে বেশি খাবার এবং ফুলকার শ্বাসকার্ধের জন্যে বেশি = 


জল নিতে পারা যায় | খাবারকে কামড়ানো বা চিবানোর কাজেও চোয়াল 
সাহায্য করে | 


চোয়ালের ওপরে যখন দাত তৈরি হলো তখন শিকার ধরা, খাবার চিবানো বা 
পেশার কাজে আরো সুবিধা হয় | দাতের উদ্ভব কিন্তু চোয়ালের হাড় থেকে 
হয়নি 1 আদিম মাছের চোয়ালের হাড়ের ধার দিয়ে যে চামড়া ছিল, Si প্রধানত 
‘ডেণ্টাইন’ নামে এক ধ্রনের উপাদানে তৈরি | ডেন্টাইন থেকে ছোট ছোট 
‘ডেন্টিক্‌ল’ কাটা! এবং এই ডেন্টিকল-এর আকার কালক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে দাতের 
উদ্ভব হয়েছিল মনে হয় । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, হাঙরের চামড়ার আজও ছোট 
ছোট ডেন্টিক্ল RIO] দেখা যায় এবং সেজন্যে এর গায়ে হাত দিলে শিরিষ 
কাগজের মতো লাগে | 

যারা চোয়াল নিয়ে জন্মাল, সেই মাছ জীবনধারণে অনেক বেশি সুবিধা! 
পাওয়ার ফলে তাদের বংশবৃদ্ধি হয় | এইভাবে হয় চৌয়ালযুক্ত মাছের অগ্রগতি | 

যদিও চোয়ালহীন মাছ থেকে খুব সম্ভবত চোয়ালযুক্ত মাছের উদ্ভব হয়েছিল, 
কিন্ত বর্তমান যুগের এই ছুই জাতীয় মাছের মধ্যে একট! বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয় । 
এখন যে অল্প কয়েক জাতীয় চোয়ালহীন মাছ আছে তাদের ফুলক! মুখগহ্বরের 
মধ্যে থাকে, অর্থাৎ এর অবস্থিতি ফুলকার বাকানে| হাড়ের ভেতর দিকে | কিন্তু 


সিলুরিয়ান কল্প ৪৭ 


এখনকার সব চোয়ালযুক্ত মাছের ফুলকা আছে এই বাকানো হাড়ের বাইরের 
দিকে | তাই মনে হয়, আদিম যুগের চোয়ালহীন মাছের মধ্যে কারে| ফুলকা ছিল 
বাকানো ছাড়ের ভেতর দিকে, কারো বা ছিল বাইরের দিকে ; এবং এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মাছের ফুলকার বাকানো হাড় শ্বাসকাধে বাধা না দিয়ে ক্রমে চোয়ালে 
রূপান্তরিত হয়েছিল | 

চোয়াল ও দাত তৈরি হওয়ায় মাছগুলির আর জলের নিচে পড়ে থাকা খাবার 
খাওয়ার প্রয়োজন রইল না, তারা শিকার করে খেতে আরম্ভ করলো | শিকার 
ধরতে হলে দ্ৰুত সীতার দিতে হয় | ধীরে ধীরে তাদের শরীর টপেডোর মতো, 
হয়ে উঠলো এবং ফলে তারা আরে! দ্রুতগামী হলো d 

আদিম কর্ডাটা প্রাণীদের নোটোকর্ডে অস্থিথগুগুলি ( vertebrae ) সন্ধির 
আকারে যুক্ত হওয়ায় তাকে মজবুত করে তোলে । এর ফলে সন্তরণে যে কত 
সুবিধা হলে! তা মাছেদের দেখলে বোঝা যায়। মাছের শরীরে দু'ধারের পেশীগুলি 
সন্তরণে সহায়ক | পেশীগুলিকে যখন সে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত করে তখন তার দেহ 
AIRS হতে থাকে, এবং এখানে মেরুদণ্ডের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, 
afge কঠিন মেরুদণ্ডে চাপ দিয়ে পেশীগুলি মাছের শরীরকে তরদ্দায়িত করতে 
পারে | আর এই সঙ্গে লেজের পাখনার আন্দোলনে যে স্রোতের সৃষ্টি হয়, তা, ' 
মাছের দেহ-তরঞ্দের সহায়তায় তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্তরণের 
সময় ভারসাম্য রাখা, গতি um, দিক পরিবর্তন ইত্যাদি কাজে পিঠ, পায়ু, বুঝ, 
পেট ও শ্রোণীর ( pelvis ) পাখনাগুলি সহায়তা করে | 

a চোয়ালযুক্ত মাছের উদ্ভব সিলুরিয়ান কল্পের শেষ দিকে হয়েছিল তাদের . 
দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় _আ্যাকাস্থোডিযান ও প্র্যাকোডার্ম । প্রথম শ্রেণীর 
মাছগুলির শরীর হালকা ও ছোট এবং আশে ঢাকা | তাদের মুখে ছোট ছোট: 
দাত আছে। চোয়ালহীন মাছের থেকে তারা দ্রুতগামী | পাখনাগুলি কণ্টকযুক্ত 
থাকায় মনে হয়, সম্তরণের সময় ভারসাম্য রাখা ও দিক পরিবর্তনের জন্যে তা 
ব্যবহার করা হতো | সিপুরিয়ান কল্পের শেষভাগে ও ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম 


দিকে এই জাতীয় মাছগুলি শুধু সমুদ্ৰে নয়, WE জলেও বাস FAS | কালক্রমে 
আরো উন্নত শ্রেণীর মাছের আবি ঠাব হওয়ায় আকাহ্বোডিন্নানর। ধীরে ধীরে, 


লোপ পেল | 
প্রাকোভার্ম মাছের আবিগাব হয় আকাম্বোডিয়ানদের কিছুকাল পরে | 
লে বাস করত ; তারপর ডেভোনিয়ান কল্পে অনেকে সমুদ্রে 
চলে গেল | এই মাছগুলির মাথা ও শরীর বর্ম দিয়ে ঢাকা | মাথা ও শরীরের 
বর্ম পরস্পরের সঙ্গে কবজার মতে যুক্ত | আবার, এই প্ন্যাকোডার্ম মাছগুলি দুই 
জাতিতে বিভক্ত - আৰ্থেডায়ার এবং MUTATE | কোনো কোনো আর্থোডায়ার - 
মাছ ছিল প্রায় ৩ ফুট Ta ও মাথা প্রায় ৬ফুট | ডেভোনিয়ান কল্পেও এই. 


প্রথমে এরা স্বাদু জ 


৪৮ বিবর্তনের কথা 


ভয়ংকর শিকারী মাছগুলির দেখা পাওয়া যেত। তাদের মুখে ধারালো দাত আছে। 
‘একই সন্ধে ওপরের চোয়াল উঠিয়ে ও নিচের চোয়াল নামিয়ে তারা বিরাট A 
করতে পারত ; শরীরের বর্ষের সঙ্গে যেখানে মাথার সন্ধি ছিল, সেই জায়গা 
থেকে করোটি এবং ওপরের চোয়াল ওঠানো হতো | শরীরের বেশি পিছনে বর্ম 
না থাকায় দ্ৰুত অন্তরণের অস্থবিধা হতো বলে মনে হয় না | 
ত্যান্টিয়ার্ক মাছের বর্ম শরীরের আরো পিছন পর্যন্ত আবৃত করেছিল | 
আর্থেডায়ারদের শরীরের গড়ন যেমন ভ্ৰুত সন্তরণের উপযোগী ছিল, এদের 
শরীর কিন্তু সে রকম নয় _আন্িযার্কের শরীর চ্যাপ্টা মতো | বর্ম দিয়ে আবুত 
মাথার ওপরে ছোট ছোট চোখ ছিল বলে মনে হয়, তারা সমুদ্রের একেবারে তলায় 
মাটির কাছাকাছি থাকত। মাছগুলির ছোট মুখের চোয়াল মজবুত ছিল না | তবে, 
আ্যাটিয়ারক, মাছের একটা বড় বিশেষত্ব তার পাখনা | urat পাখনাগুলি মজবুত 
ও সন্ধিযুক্ত বলে কতকটা পায়ের মতো! ছিল ; মনে হয়, এই পাখনা দিয়ে তার! 
জলের নিচে মেঝেতে ‘হামাগুড়ি’ দিয়ে চলত । ত্যানটিয়ার্ক মাছের আর একটা 
বৈশিষ্ট্য হলো PE | BET থাকায় তারা বাতাসে শ্বাসের কাজ চালাতে 


' পারত | 


স্থলভাগে প্রথম প্রাণের জন্ম সিলুরিয়ান কল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং 
তা হলো উদ্ভিদের আবির্ভাব । সিলুরিয়ান কল্পে ভূত্বকে বিরাট আলোড়নের ফলে 
অনেক ভীয়গায় সমুদ্রের নিচের মাটি উঠে আসে জলের ওপরে | নতুন পরিবেশে 
' জলঙ্ উদ্ভিদের শরীরে রপাস্র ঘটে | এইভাবে জন্ম নেয় স্থলবাসী উদ্ভিদ | 
উদ্ভিদগুলি মস ঝা শৈবাল জাতীয় । তাদের পাতা বা শিকড় ছিল না এবং azja 
'৮ ইঞ্চির চেয়ে বেশি নয় । ফার্ন জাতীয় গাছের জন্ম হয় পরে । 
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( ৩৯৫ থেকে ৩৪ ৫ কোটি বছর আগে) 


ভূত্বকে প্রচণ্ড আলোড়ন হতে থাকে সিলুরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান কল্লান্তরে | 
সাগরের জল বহুবার এগিয়ে আসে আর পিছিয়ে যায়| সমুদ্ৰ পিছিয়ে গেলে 
সেখান থেকে যে BAST মাথা তোলে, তা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ হতে উংপন্ন 
জৈব-রাসায়নিক পলি বা কাদার সমৃদ্ধ | এই পলি উদ্ভিদের বিস্তারে খুব সহায়তা 
করেছিল | আর, স্থলজ উ্ভিদের মৃত্যু হলে তাদের পচনশীল শরীর ও পলির 
সঙ্গে মিশলো ও তার ফলে তৈরি হলো প্রথম মৃত্তিকা ( humic soil ) | 

জল, খনিজ এবং জৈব-রাঁসায়নিক পদার্থকে ধরে রাখতে পারে বলে গাছের 
জীবনধারণে মাটির ভূমিক| বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | ডাঙায় বেঁচে থাকতে গেলে মাটি 
ছাড়া আর কোথাও খাবার পাওয়া যায় না বলে, ক্রমে গাছের শিকড় গড়ে ওঠে । 
তারা প্রথমদিকে জলের ধার ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারত না | ক্রমে ক্রমে 
তারা সেখান থেকে ডাঙার আরো ভেতরে বিস্তৃত হয় । 


আদিম যুগের গাছের কিন্তু বীজ ছিল না। তাই তাদের বংশবিস্তার হতো রেণুর 
(spore) সাহায্যে, যেমন ফার্ন গাছে দেখা যায় | হাওয়ায় ভেসে Cq অন্ত 
জায়গায় গিয়ে পড়ে | আর্দ্র মাটিতে রেণু ভেঙ্গে ফলার মতো একরকম “চারা” বের 
হয়, যার নাম গ্যামেটোফাইট | গ্যামেটোফাইট থেকে তৈরি হয় পুং ও স্ত্রী 
কোষ ; এই ছুই-এর মিলনে জন্ম নেয় নতুন গাছ | এই প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তারের 
জন্যে wp পরিবেশ ও জল থাকা দরকার | সেই যুগে জলবায়ু আর্দ্র বলে 
উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে তা সাহায্য করেছিল d 

সমুদ্র যদিও জৈব-রাসায়নিক পদার্থে খুব সমৃদ্ধ, কিন্তু স্থলভাগে জীবনধারণ 
করতে গিয়ে উদ্ভিদের সুবিধাই হলো | উদ্ভিদ তার খাদ্য ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রি- 
য়ায় প্রস্তুত করে যে স্থ্ধালোক থেকে সেই অতিবেগনি রশ্মির বিকিরণ জলের 
চেয়ে স্থলে অনেক তীব্র | ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম দিকে যে ছোট ছোট গাছের 
জন্ম হয়, তাদের পাতা না থাকায় স্থ্ধরশ্মি থেকে নিজেদের খাবার তৈরি করার 
কাজে তেমন অগ্রসর ছিল না | সে যুগের গাছগুলি ছিল ফার্ন আর “বোড়া- 
লেজা’র ( horse tail) KIN | গাছগুলিতে পরের দিকে পাতার বিকাশ 
হলে তাঁরা স্থধের আলো শুষে নেবার জন্যে আরো বেশি জায়গা পায় | শুধু 
তাই নয়, বেশি আলো পাওয়ার আকাংক্ষায় গাছগুলি ক্ৰমে আরে! বড় হয়, আর 


৫০ বিবর্তনের কথা 


ওপর দিকে মাথ৷ তুলতে থাকে । বড় গাছকে বীচিয়ে রাখতে গেলে বেশি জল 
ও খাবার এবং তার সরবরাহ শরীরের সব জায়গায় ঠিকমতো হওয়া দরকার | 
তাই. তার শিকড় ও নালি আরো উন্নত হলো | 

গাছের বংশবিস্তার প্রণালীতে ধীরে ধীরে আসে পরিবর্তন । ডেভোনিয়ান 
কল্পের একেবারে শেষ দিকে কোনো কোনো গাছ নিজের রেণুকে রাখলো বিশেষ 
এক ধরনের আধারে | পরবর্তীকালে এরকম আধার হলো বীজের অন্ন | 

সেই যুগে ইউরামেরিকা ইত্যাদি বিশাল স্থলতাগের বিবুবরেখা অঞ্চলের 
জলবায়ুতে থতুর পরিবর্তন ছিল কম এবং তা আৰ্দ্ৰ ও GE | বন তখন ডেভো।- 
নিয়ান কল্পে চিরসবুজ ; ফুল ছিল না বলে গাছগুলিতে সবুজ ছাড়া আর কোনে! 
রং নেই 1 গাছেদের আকারে তখন নানা বৈচিত্র্য _-কোথাও তা মাটির ওপর 
দিয়ে সাপের মতো লতিরে ছিল, কোথাও মসের morat পাতাগুলি ছিল বেরিয়ে, 
কোথাও বা ২০-৩১ হাত উঁচু গাছ মাথা তুলে দাড়িয়ে । 

হূদ, ছোট নদী বা জলার মতো জায়গায় গাছ মরে পচে গেলে, সেই জলে 
অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় | অক্সিজেন কমে যাওয়ায় জলজ সন্ধিপদ প্রাণী 
ও মাছেদের বেঁচে থাকায় সমস্যা দেখা দিল | এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে 
গিয়ে কোনো কোনো সদ্ধিপদ প্রাণী ও মাছের শরীরে বানু থেকে শ্বাসকাধ 
চালাবার উপযুক্ত অদের ED হলো | 

ডাঙায় প্রথমে উঠে আসে সন্ধিপদ প্রাণী | তারা সম্ভবত ছিল বৃশ্চিক ও 
মাকড়সার পূর্বপুরুষ, অথবা সমুদ্র-বৃশ্চিকের মতো কোনো প্রাণী থেকে উদ্ভূত | 
ডেভোনিয়ান কল্পে গাছপালার বিশ্তারও বোধ হয় তাদের ডাঙায় উঠে আসার 
একটি কারণ ছিল, কেননা তা হলো সন্ধিপদ প্রাণীর খাদ্য | এদের শরীরে ছিল 
Ap- নালির মতে। অংশ যাকে trachea বলে, wi দিয়ে এর! বাঁতানে শ্বাস 
নিত | শুধু তাই নয় ডেভোনিয়ান কল্পের মধ্যভাগে স্থলবামী পতঙ্গও ছিল, তবে 
সেগুলি ছিল পাখনাহীন । 

অকসিজেনের পরিমাণ হাস পাওয়ায় কোনো কোনো জাতীয় মাছ ডেভোনিয়ান 
কল্পে ডাঙায় উঠে আসার চেষ্টা করে এবং লক্ষ-লক্ষ বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
তাদের থেকে WP হয় উভচর প্রাণীর | আগে মাছের কথা আলোচনা করে 
তারপর আমর! উভচরের কথায় আসবো | 

জীব-বিবৰ্তনের ইতিহাসে যদি কোনো যুগকে AIP নাম দেওয়া যায়, তবে তা 
হলো ডেভোনিয়ান কল্প | বস্তুত ও সময়ে সব প্রাণীর মধ্যে মাছের বৈচিত্র্য সবচেয়ে 
বেশি | একদিকে যেমন ছিল চোয়ালহীন মাছ, তেমন অন্যদিকে দেখ। যেত 
চোয়ালঘুক্ত নানা রকম মাছ --কারে। ত্বক মস্থণ, কারে। গায়ে আশ, কারে। বা দেহ 
THIS | এক ধরনের বিরাটাকুতি মাছও তখন ছিল, যার নাম ডিনিক্‌থিস | 
তাদের CAG re থেকে o ফুট | মাছগুলির বিরাট মাথ। বর্ম দিয়ে ঢাক| | 
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ওপর ও নিচের চোয়ালের ধার দিয়ে করাতের মতো খাঁজ কাটা, এবং তা দাতের 
মতো শক্ত ও তীক্ষ | 
পূৰ্বে বৰ্ণিত প্ন্যাকোডার্ম জাতীয় মাছগুলি ডেভোনিয়ান কল্পের শেষে লোপ 
পেল | কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে,্যাকান্থোডিরান জাতীয় মাছ থেকে দুটি 
শাখার জন্ম হয়েছিল | একটি শাখার মাছ ছিল হাঙর প্রভৃতির পূর্বপুরুষ এবং 
অন্য শাখা থেকে হলো কণ্টকযুক্ত মাছের উদ্ভব | 
বর্তমানযুগের মাছগুলিকে দুই জাতিতে বিভক্ত করাযায় SHUTS এবং কণ্টক 
যুক্ত মাছ। হাঙর, শংকর মাছ (ray) ও ডগফিশ-এর (dogfish) শরীর কণ্টকের 
পরিবর্তে তরুণাস্থি (cartilage ) দিয়ে গঠিত | ডেভোনিয়ান কল্পে তরুণাস্থি- 
যুক্ত মাছের আদিমতম ফসিল পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে স্বাদু জলেও যে হাঙর 
বাগ করত, তার প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে পুরাজীবীয় অধিকল্লের শেষভাগের শিলা! 
থেকে | জলের মধ্যে ভেসে থাকার জন্যে কণ্টকযুক্ত মাছের যেমন পটকা ( air 
bladder ) আছে, হাঙৱের কিন্তু তা নেই ; সেজন্যে হাঙরকে সব সময় সীতার 
দিতে হয় যাতে সে ডুবে না যায় | প্রজননের ( reproduction ) সময় হাঙরের 
গভাধান ( fertilization ) হয় দেহ মধ্যে | Sefa যুক্ত মাছের গায়ে অশগুলি 
উঁচু হয়ে থাকে এবং তা দাতের মতে| এনামেল দিয়ে ঢাক! | তাই হাঙরের গা 
শিরিষ কাগজের মতো মনে হয় | 
curd প্রাণীদের মধ্যে কণ্টকযুক্ত মাছের বৈচিত্র্য সর্বাধিক | সব মেরুদণ্ডী- 
. দের মধ্যে প্রস্রাতির সংখ্যা যত, তার অর্ধেকেরও বেশি হলো কণ্ট কযুক্ত মাছের 
প্রজাতি সংখ্যা | অগভীর জল থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের অতলেও তারা বাস 
করে | শুধু হূদ বা নদীতে নয়, গুহায় বা উষ্ণ প্রশ্নবণেও তাদের দেখা যায় | 
এই মাছগুলির শরীর হাড় দিয়ে তৈরি যাকে কীট! বলে | শরীরের মধ্যে যে 
পটক| আছে তার ভেতরে হাওয়া কম-বেশি করে জলের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় 
এরা ভেসে থাকতে পারে | পুং-জনন-কোষ ও ডিম মিলিত হয় মাছের দেহের 
বাইরে অর্থাৎ জলে | 
কণ্ট কযুক্ত মাছেদের ৩টি জাতিতে ভাগ করা হয়ে থাকে-- 
ক) আ্যাক্টনোপ্টেরিজিযান (অর্থাৎ যাদের পাখনায় কাটাগুলি রশ্মির মতে| 
faga ); 
4) ফুসফুস মাছ ( lung fish ); এবং 
গ) ক্রসোপ্টেরিজিয়ান (অর্থাৎ যাদের পাখনায় 
অংশ ) | 
এই তিন জাতীয় মাছের উদ্ভব ডেভো! 
তখন সব মাছেরই ফুসফুস ছিল | কালক্ৰমে অ 
রূপান্তরিত হলো | 


আছে লতির মতে৷ মাংসল 


fata কল্লের প্রথমে হয়েছিল | কিন্ত 
ধিকাংশ মাছের PARA পট কায় 


২ বিবর্তনের কথা 


ভ্যাক্‌টিনোপ্টেরিজিয়ান ৷৷ বর্তমান যুগে স্বাদু জলে ও সমুদ্ৰে এই জ্বাতির 
অংখ্যা সবচেয়ে বেশি | এদের পাখনায় কীটাগুলি রশ্মির মতো সাজানো এবং তা 
বিলি দিয়ে xe | ডেভোনিয়ান কল্লের প্রথমে তারা থাকত aig জলে | কিছু 
কালের মধ্যে তারা সমুদ্রে জীবনধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে | যখন তারা সমুদ্রে 
বসবাস আরম্ভ করে, সম্ভবত সেই সময় থেকে এদের ফুসফুস পটকায় রূপান্তরিত 
হলো । ত্রমবিবর্তনের ফলে মাছগুলির কণ্টকযুক্ত কাঠামে| এবং আঁশ ক্রমে হালকা 
আর চোয়াল আরে। কাধোপযোগী হয়ে ওঠে | 
ফুসফুস মাছ ॥ পাখনা ও আশ ইত্যাদি অংশ দেখতে গেলে FAFA মাছ ও 
ক্রেসোপ্টেরিভিয়ানদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে । পাখনার মধ্যে সন্ধিযক্ত 
কাটাগুলি এমনভাবে সাজানো যে, লঙ্বালদ্বি দিক বরাবর একটা অক্ষের ( axis ) 
স্থষ্ট হয়েছিল এবং পাখনার মাঝামাঝি দিক বরাবর এরকম অক্ষ থাকার জন্যে 
এদের পাখনার আন্দোলন আ্যাক্টিনোপ্টেরিজিরান মাছের পাখনার থেকে মন্থর 
হলেও তা আরো দৃঢ় ছিল | প্রাচীন ফুসফুস মাছ ও ক্রসোপ্টেরিজিয়ানদের মধ্যে 
পার্থক্য বোঝা যায় করোটির গঠনে যা থেকে মনে হয় যে, ডেভোনিয়ান কল্পের 
পূর্বে এই ছুই জাতীয় প্রাণীর বিবর্তনের ধারা আলাদা হয়েছিল | 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ফুসফুস মাছেরা। প্রথম থেকে স্বাছু জলে বাসের 
উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছিল | ভ্ৰুতসম্ভরণেতার| অক্ষম | বিবর্তনের ধারায় তাদের 
দাত ক্রমে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, যাতে ছোট ছোট শামুক ও ক্রাসটেসিয়ান (চিংড়ি, . 
কাকড়া ও তত্সদৃশ প্রাণী ) এবং জলজ উদ্ভিদ ও মৃত প্রাণীদেহ তারা পিষে 
‘খেতে পারে । 
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে ফুসফুস মাছ ও ক্রসোপ্টেরিজিয়ান 
স্থলে শ্বাসকাধ চালাবার উপযোগী হয়ে উঠেছিল | বে নদীগুলিতে 
সারা বছর জল থাকতো না, সেখানে ফুসফুন মাছের উদ্ভব হয় | জলের নিচে 
এরা অন্য মাছেদের Wel ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়, কিন্তু জলের বাইরে 
বেঁচে থাকার জন্যে এদের ফুসফুস সাহায্য করে | অগভীর ও শ্োতহীন নদী বা 
জলায় অক্‌সিজেন কম বলে এই মাছগুলিকে বায়ুসেবী হতে হয়েছে | আর নদীর 
‘জল শুকিয়ে গেলে এদের কাদায় থাকতে হয় এবং তাই এর! তখন শ্বাস নেয় 
বাতাস থেকে । 
ফুসফুস মাছকে “জীবন্ত ফসিল’ বলা যায়, কারণ আজও তারা বাস করে 
অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার নদীতে অস্টেলিয়ার এই মীছ- 
গুলির একটিমাত্র ফুসফুস । জলে অক্সিজেন খুব কম থাকলে, অথবা বেশি খরার 
সময় SWE Arata ফুসফুস মাছের জীবনধারণে সমস্যা দেখা দেয় | এদিক থেকে 
দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্ৰিকাৰ মাছগুলি নিজেদের আরো! মানিয়ে নিতে পেরেছে 
“এবং এদের ছুটি করে ফুসফুস থাকে | খরার সময় দক্ষিণ আমেরিকার মাছ নদী 


ডেভোনিয়ান কল্প aS 


বা অলার ধারে কাদায় গর্ত করে তার মধ্যে কয়েকমাস কাটিয়ে দেয়। নদী বা 
wm শুকিয়ে গেলে আফ্রিকার ফুসফুস মাছ মাটির তলায় থাকে একরকম অদ্ভুত 
আবরণের ভেতরে, _মাছগুলির দেহ নি:স্থত রস থেকে এই আবরণ তৈরি ॥ 
মাছগুলি এই আবরণের মধ্যে গ্ৰীষ্মকাল বা খরার সময় অতিবাহিত করে, 
আবরণের মধ্যে ছোট গর্ত দিয়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে | বৰ্ষা আরন্ত হলে 
আবরণ থেকে এরা বেরিয়ে জলে আসে d 

ক্রসোস্টেরিজিয়ান ॥ কতকগুলি বিষয়ে ফুসফুস মাছের সঙ্গে FON- 
প্টেরিজিয়ানের apy থাকলেও এরা সন্তরণে আরো ক্রতগামী। নদী ও জলায় 
ক্রসোপ্টেরিজিয়ানদের বাস | ডেভোনিয়ান কল্পে মাছগুলি থাকত c জলে | 
কালক্রমে কোনো কোনো মাছ সমুদ্রে বসবাস আরম্ভ করে| সমুদ্রবাসী এই 
জাতীয় মাছের মধ্যে আজও একরকম মাছ দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে পাওয়া যায়, 
তার নাম সিলেকাম্থ | ১৯৩৮ সনে সিলেকান্থের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয় । 
মাছটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফুট । তবে, ক্রসোপ্টেরিজিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব 
বেশি ছিল রিপিডিট্টিয়ান জাতির | রিপিডিট্রিয়ান মাছদের মাথায় অস্থিসদ্ধিগুলি 
এমন যে, তারা ওপরের চোয়ালকে নিচের চোয়াল থেকে স্বাধীনভাবে ওঠাতে- 
নামাতে পারত | ফলে তাদের Whee থেকে স্থবিধা হয়েছিল | প্রথমত- 
শ্বাসকার্ধে ফুলকার জন্যে জল অথবা ফুসফুসের জন্যে বায়ু গ্রহণ করার সময় শুধু 
ওপরের চোয়াল ওঠালে চলত, নিচের চোয়াল নামাবার দরকার হতো al | 
চোয়াল নামানো বিপজ্জনক এবং সেজন্যে ওপরের চোয়াল স্বাধীনভাবে ওঠাতে 


পারলে সুবিধা হতো | 


শ্বাসকাৰ্ধের জন্যে মাছগুলির ফুলক! ও ফুসফুদ ছিল | জলে অকৃিজেনের 
পরিমাণ কম থাকলে অথবা নদী ও পুকুর শুকিয়ে গেলে এরা ফুসফুস দিয়ে 


বায়ুসেবন করতো | 
মাছগুলির বুক ও পেটের পাখনা শরীরের সঙ্গে মাংসল লতি ( fleshy lobe ) 


৫৪ বিবর্তনের কথা 


দিয়ে যুক্ত । রিপিডিন্টিয়ানদের লতিযুক্ত পাখনাগুলি মজবুত ছিল | এই পাখনা- 
গুলির ভেতরের হাড় ছিল কতকটা চতুষ্পদ প্রাণীদের ( quadruped ) পায়ের 
হাড়ের মতো | তলার দিকে একরকম মজবুত পাখনা থাকায় এরা, পাকের ওপর 
দিকে শরীর ঠেলে ঠেলে এগোতে পারতো | পুকুর বা নদী শুকিয়ে গেলে এরা 
& মাংসল পাখনার ওপর ভর করে অনেকটা হামাগুড়ির মতো! করে সেখান থেকে 
চলে যেত অন্য কোনো জায়গায় -যেখানে জল আছে | এইভাবে দৈহিক 
রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রিপিডিন্টিয়ান মাছ থেকে উভচরের উদ্ভব হয় | 
লতিযুক্ত পাখনার আর একটি ভূমিক! ছিল বাযুসেবনে সহায়তা | বাতাস থেকে 
শ্বাসকার্ধ চালাতে গেলে ফুসফুসের পাম্প, প্রক্রিয়া ঠিকমতো হওয়া দরকার | 
অনেক সরীক্প ও স্তন্যপায়ীর বুকের খাঁচা ( rib cage ) মাংসপেশীর সাহায্যে 
ংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ফুসফুসের পাম্প, প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে | রিপিডি- 
ষ্টিয়ান মাছ আপন. দেহের ভার লতিঘুক্ত পাখনার ওপর দিত এবং সেজন্যে 
শ্বাসকাধে তার বুকের খাচাকে (যা ফুসফুস মাছ ও সিলেকান্ছের বুকের খাঁচার 
থেকে আরো মজবুত) সংকুচিত ও প্রসারিত করতে পারতো | খুব অল্প জলে 
শিকার ধরার সময় তারা যখন এগিয়ে যেত, তখন শরীরের অনেকটা ভার 
পাজরের ওপরে পড়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্থুবিধা হতে পারতো, যদি না তাদের 
দেহ এ লতিঘুক্ত পাখনায় ভর করে উঁচু হয়ে থাকে । অনেক সময় এরা পাখনার 
উপর ভর দিয়ে জলের ধারে ভিজে কাদায় বিশ্ৰাম নিত ; মনে হয়, তখন শ্বাসের 
‘কাজ চলতো ফুসফুসের সাহায্যে i 
আদিম উভচর প্রাণীরা যেমন শরীর ও লেজের আন্দোলনে সাতার দিত 
তেমন তাদের পুবস্থরী রিপিডিট্টিয়ান মাছও এগিয়ে যেত অনেকটা একই 
প্রক্রিয়ায় | সীতারে গতি লাভ করতে এই মাছের লতিযুক্ত পাখনাগুলি তেমন 
কার্যকরী ছিল বলে মনে হয় না । 
নদী ও জলাভূমিতে যে রিপিডিট্টিয়ান মাছ ছিল, তাদের লতিযুক্ত পাখনা ক্ৰমে 
আরো দৃঢ় হয় যাতে তারা Viera আরো বেশিক্ষণ থাকতে পারে | লতিঘুক্ত 
'পাখনার পরিবর্তন হতে হতে তৈরি হয় উভচর প্রাণীর পা। 
নদী, হ্‌ দ ও জলাশয়ের ধারে ধারে যেসব জায়গায় মাটি ছিল, তা৷ ডেভোনিয়ান 
কল্পে সবুজ হয়ে ওঠে__শৈবাল ও মস থেকে শুরু করে বড় বড় গাছ গজায় 
সেখানে | এ সময়ে শিরা-নালি যুক্ত ( vascular ) আদিমতম গাছ সাইলোফাই- 
Bae ছিল | তবে, তখন শুধু ভলার কাছে কাছে গাছপালা ছিল বলে মনে হয় । 
গাছগুলি মরে গেলে তাদের শরীর পচতে আরম্ভ করে | জলে এই আবর্জনা 
পচতে থাকলে সেই পচন প্রক্রিয়ার ( decaying process ) সঙ্গে অক্সিজেন 
গ্রহণকারী জীবাণুর দ্রুত বংশবিস্তার হয় ও তার ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ 
কনে যায়| মাছ প্রভৃতি যেসব জলচর জীব শুধু ফুলক! দিয়ে শ্বাস নেয় তারা এক 


ডেভোনিয়ান কল্প ৫৫ 


বিরাট সমস্তায় পড়ে । প্রথমত--ফুলকা দিয়ে বেশি অক্সিজেন নেওয়া শক্ত এবং 
তার ওপর অকৃসিজেন কমে গেলে জীবনধারণ কষ্টকর | সমুদ্রের জলে যথেষ্ট 
অক্সিজেন মিশে থাকে বলে ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেওয়া সহজ । কিন্ত ছোট ছোট 
নদী, হুদ ও বদ্ধ জলাশয়ে অক্সিজেন কম থাকলে, সেখানে শুধু ফুলকা দিয়ে শ্বাস 
নেওয়া faeere | এই পরিবেশে মাছ ও সদ্ধিপদ প্রাণীদের মধ্যে বায়ুসেবন শুরু 
হর | 
কোনে কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে, কোটি-কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক 
বা জলবায়ুগত কারণে অনেক হুদ শুকিয়ে যেতে থাকে এবং সেখানে মাছগুলির 
শরীরে ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বায়ুসেবনের উপযোগী অঙ্গ গড়ে উঠেছিল । 
আজও দেখা যায়, যেখানে জলে অক্সিজেন কম, সেখানে মাছেরা মাঝে মাঝে 
‘ভেসে উঠে বুদবুদ কাটে ও আবার নিচে চলে যায় | বুদবুদের মধ্য দিয়ে আসে 
অক্সিজেন ও কিছু কাবন ডাই-অক্দাইড | অক্সিজেন শরীরের মধ্যে থাকে, 
আর কার্বন ডাই-অক্সাইভ ফুলকা দিয়ে জলে বেরিয়ে যায় d 
গিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান কল্পে যে মাছগুলি স্বল্প অক্সিজেন মিশ্রিত স্বাদু জলে 
বাস করত, তাদের মধ্যে বায়ুসেবন আরম্ভ হয়েছিল বলে অনেকের, বিশ্বাস | 
তাদের মুখগহবরের পিছনে একরকমথলি তৈরি হয় যাতে বাতাস থাকে; এই থলি 
ফুসফুসের রূপ নিল (কেউ কেউ, মনে করেন জঠরের সম্মুখবর্তা অন্তর বা 
anterior intestine-এর রূপান্তরের ফলে ফুসফুসের z? হয়েছিল) | যে মাছগুলি 
সমুদ্রে ফিরে গেল তাদের আর ফুপফুস থাকলো না,তা বদলে গিয়ে পটকা SET | 
আর নদী, ও হদবাসী মাছগুলির ফুসফুস থেকে গেল | 
কিন্তু ডাঙায় থাকতে গেলে শরীর হতে কাবন ডাই-অক্সাইড বের করার একটা 
xen দেখা দেয়, কারণ ফুলক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়তে গেলে তার স্থত্ৰগুলি ( gill 
filaments ) জুড়ে শুকিয়ে যায় ও কাজ করতে পারেন A | তাই ব্যাং প্রভৃতি 
.উভচর প্রাণীরা প্রধানত ত্বক দিয়ে কারন ডাই-অক্সাইভ নিৰ্গত করে | এজন্যে 
উভচরের ত্বক পাতলা ও তাতে কোনো আবরণ বা আশ নেই । ত্বক দিয়ে কাবন 
ডাই-অকৃসাইড নির্গমনের সময় শরীরের অনেকটা জলও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। 
কিন্ত প্রাণীর দেহের জন্যে জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ( উদ্বাহরণ স্বরূপ মানবদেহের 
প্রায় ৭১ শতাংশ জল ) | বেশি জল এভাবে বেরিয়ে যাওয়া ক্ষতিকর । সেজন্যে 
উভচর জীব সাধারণত আৰ্দ্ৰ পরিবেশে বাস করে । দ্বিতীয়ত ত্বক দিয়ে কাৰ্বন 
ডাই-অক্সাইড নিৰ্গমনের আর একটা অসুবিধা আছে । উভচরের আকার ছোট 
বলে তারা এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে পারে । কিন্তু শরীর বৃহৎ হলে সেই 
আয়তনের অনুপাতে উপরিপুষ্ট বা ত্বক বুদ্ধি পায় না এবং সেজন্যে গ্যাস নিগ মন 
প্রক্রিয়ার তা. যথেষ্ট কাধকরী হয় না। তখন প্রাণীকে অন্য উপায়ের আশ্রয় নিতে 


EN 


৫৬ বিবর্তনের কথা 


শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের অন্ত প্রক্রিয়া হলো! দ্রুত শ্বাসকার্ধ 
চালানো | শ্বাসকার্যদ্রুত হলে শরীরের মধ্যে এই গ্যাস বেশিক্ষণ থাকতে পারে না 
দ্বিতীয়ত -শ্বাস-প্ৰশ্বাসের সমস্ত কাজটা সেক্ষেত্রে ফুলফুস দিয়ে হয় বলে প্রাণীদেহের 
আকার বৃদ্ধি পাওয়া সহজ | তৃতীয়ত --গ্যাস নিগমনে ত্বকের মূল ভূমিকা চলে 
যাওয়ায় তা আর পাঁতলা থাকার দরকার রইল না (মানুষ প্রভৃতি উন্নততর 
প্রাণীর ক্ষেত্রে শরীর থেকে কার্বন ভাই-অক্পাইড নির্গমন প্রক্রিয়ায় ত্বকের ভূমিকা 
খুবই নগণ্য ) | তখন প্রাণীদের ত্বকে আশ, বর্ম, পালখ ও লোম তৈরি হলো | 

SI বায়ুসেবনের জন্যে ফুসফুসের পাম্প, প্রক্রিয়ায় বুকের খাঁচা কেমনভাবে 
সাহাবা করতো তা আগে বলা হয়েছে | ডেভোনিয়ান কল্পের আদিম উভচর 
প্রাণীগুলির শ্বাসকাজ কিন্তু ফুসফুস দিয়ে চলত বোধ হয়, কারণ তাদের শরীর ছিল 
আশে ঢাকা | তাই কোনে| কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন ধে তাঁর! ত্বক দিয়ে 
নিশ্বাস ছাড়ত না, যেমন ব্যাং প্রভৃতি বর্তমান উভচরেরা করে | আদিম উভচর 
প্রাণীদের শ্বাসকার্ষে বুকের খাচার সম্ভবত একটা ভূমিকা ছিল | 

রিপিডিষ্টিয়ান মাছের লতিযুক্ত পাখনা থেকে কেমন করে উভচর জীবের পা 
হলো, সেই ক্রম-বিবর্তনের সব ফসিল ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায়নি | তবে, 
উদ্াহরণরূপে ছুটি প্রাণীর Xm দিলে বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে; তার মধ্যে 
প্রথমটি হলে| _ইউস্থেনোপ্টেরন নামে এক রিপিডিন্টিয়ান মাছ এবং দ্বিতীয়টি 
একরকম প্রাচীন উভচর --যার নাম ইক্‌থিওস্টেগা । 

ইউস্থেনোপ্টেরন মাছের বুকের পাখন। কাধের হাড়ে ( shoulder girdle বা 
Case ) জোড়া এবং কাধের এ হাড় ছিল করোটি বা মাথার খুলির সঙ্গে যুক্ত | 
বুকের পাখনার সঙ্ধিস্থল দৃঢ়ও অনম্য বলে, এরা তেমন সহজভাবে পাখনা চালাতে 
পারত না, পাখনার আন্দোলন সীমিত ছিল | পেটের পাখনার গোড়ায় হাড়ের 
ছোট ছোট প্লেট ছিল, যাকে শ্রোণী ( pelvis ) বলা হয় | এদের শ্রোণী কিন্তু 
মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে অসুবিধা হতো | শরীরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার সময় পাখনা বা পায়ের হাড়ে যে চাপ পড়ে,তাকে ধরে রাখার অন্যে শ্ৰেণী 
ও মেক্দণ্ডের সংযোগ থাকাট। অত্যন্ত জরুরি | এই সংযোগ না থাকায় 
ইউস্থেনোপ্টেরন মাছের পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়| একটু কষ্টকর ছিল মনে 
z l 

আদিম উভচর ইক্‌থিওস্টেগার গঠনে এই মমস্থার একট| সমাধান লক্ষ্য করা 
যায় | তার সামনের পায়ের সঙ্গে কাধের যে হাড় জোড়া ছিল, সেই উরশ্চক্র 
করোটি থেকে পৃথক । তাই, সামনের পা-কে চলার কাজে তাঁরা আরে! সহজে 
ব্যবহার করতে পারতো | পিছন দিকে শ্রোণীর হাড় বড় ও একটু বাকানো হয়ে 
শ্রোণীচক্রে (pelvic girdle) রূপান্তরিত হয়েছিল এবং শ্রোণীচক্র হলো 


GWPKCSS সঙ্গে যুক্ত | ফলে, তাদের পিছনের পা চলাফেরার আরো উপযোগী 
হলো | 
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মাছ থেকে উভচরের বিবর্তন ধারায় আর একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ে | 
লতিযুক্ত পাখনাগুলি একদিকে যেমন দৃঢ় হতে থাকে, তেমন তার গা ক্রমে আরো 
খাল-কাটা মতো ( ridged ) হলো, যাতে বালি-কাদার ওপরে চললে পিছলে 
“যেতে না হয় । এইভাবে আরো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি হলো পায়ের 
পাতা ও আঙ্গুল d 

পূৰ্ববণিত ক্রসোপ্টেরিজিয়ান মাছ থেকে ডেভোনিয়ান কল্পের শেষভাগে উদ্ভুত 
উভচরের পা-গুলি শরীরের অনেকটা পাশের দিকে যুক্ত । ইক্থিওস্টেগার 
ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, পাখনাগুলি শরীরের পাশে সরে এসে ফাতনার 
(flipper ) মতে! পায়ের আকার নিয়েছে | পাঁ-গুলি শরীরের ঠিক নিচে 
না হয়ে পাশের দিকে থাকায় তারা পা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হেলেছুলে জবুথবুভাবে 
চলতো ; ইংরেজিতে এইভাবে হাটাকে বলে waddling | 

ছোট ছোট মাছ ও পক্ষবিহীন পতঙ্গ ছিল উভচর প্রাণীর eto | এরকম 
শিকার ধরার জন্য যদিও বড় হা করার দরকার হয় না, তবে শিকারী এমন হওয়া 
উচিত যাতে সে একটু দূর থেকেও এদের ধরতে পারে | আদিম উভচরগুলির 
মুখের বিশেষ গঠনের এটা একটি সম্ভাব্য কারণ | এদের মুখ রিপিডিন্টিয়ানের 
চেয়ে আরো লম্বাটে এবং উপরের চোয়াল করোটির সঙ্গে সম্পূৰ্ণ যুক্ত । মাথার 
হাড়গুলি আরো হালকা হাওয়ায় এরা সহজে মাথা উঠাতে পারতো | করোটির 
পিছনের অস্থিসন্ধি আরো নম্য হওয়ায় কাজের উপযোগী গ্ৰীব| তৈরি হলো এবং 
সেই সঙ্গে এরা পাশের দিক করে মুখ খুলে ও বন্ধ করে শিকার ধরতে সক্ষম 


sm | 
মাছের শরীরের দু'পাশ দিয়ে রেখার মতো আছে এবং সেই রেখা বরাবর 


এক বিশেষ ধরনের কোষ সাজানো থাকে, যা দিয়ে জলের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গকে 
অনুভব করা যায়--এর নাম lateral line | তাছাড়া, মাছের মাথার ভেতরে 
আরো এক ইন্দ্রিয় আছে যা ভারসাম্য নিয়ন্ত্ৰণে সহায়তা করে | তরল পদার্থে 
পূর্ণ এই ইন্দ্ৰিয় দিয়ে কম্পন BRST করা যায় বলে মনে হয় | প্রাচীনকালে 
উভচর প্রাণীরা জলের মধ্যে শব্দ “শোনা'র জন্যে মাছের মতো ল্যাটারাল 
লাইনের সাহায্য নিত | ক্রমে ভাঙায় শব্দ শোনার উপযোগী ইন্দ্ৰিয় তৈরি 
হলো | উভচরের কানের কাছে চোয়ালের একটি হাড় ( jaw bone ) এমন 
যে তা বাতাস থেকে কানের বিল্লিতে ধান্ধা দেওয়া শব্দ-তরদকে ভেতরের 
অবণেন্তিয়ে পৌঁছে দিতে পারে | 

উভচরের চোখ ডাঙায় দেখার উপযোগী হয়ে উঠলো | বাঁতাসে চোখ ভিজে 
ও পরিষ্কার রাখার জন্যে এদের যে অশ্রনালি ( tear duct ) ছিল তার প্রমাণ 


ফসিল থেকে পাওয়া গেছে | 
আদিম উভচর জীবের করোটি প্লেটের মতো দেখতে যেমন রিপিডিন্টিয়ান 


vv বিবর্তনের কথা 


মাছের ছিল | এদের দাতের সঙ্গে মাছের সাদৃশ্য ছিল | আদিম উভচরের 
তালুর গায়েও যে দাঁত হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথমদিকে আবির্ভূত 
এই প্রানীগুলির দ্ীতের ওপরে জটিল ভাজ কাটা ছিল বলে এদের সাধারণ 
নাম Labyrinthodont ( IRR? শব্দের অর্থ গোলকধাধা ) রাখা হয়েছে। 

প্রথমে আবিভূতি উভচর প্রাণীগুলির শরীর লঙ্বাটে ও লেজে পাখনা ৷ 
APIA মাছ যেমন শরীর ও লেজের আন্দোলন থেকে সন্তরণের গতি 
লাভ করতো, আদিম উভ্চরের ক্ষেত্রেও তাই হিল | তাদের লেজ দু'পাশে 
চ্যাপ্টা, যাতে সীতার দিতে সুবিধা হয় ( বর্তমান স্যালামাণ্ডারের লেজও এই 
রকম) ৷ জলে তাঁরা অনেকটা সময় কাটাতো, আর তাঁদের চোখ ছিল 
মাথার ওপরে, যেমন কুমিরের থাকে | 

যদিও উভচরের পা আছে, কিন্তু এর চলার ধরনে মাছের সঙ্গে কিছুটা AED 
দেখা যায় । সীতার দেওয়ার সময় মাছের শরীরের দৈর্ঘ্য বরাবর যেমন ঢেউ 
খেলতে থাকে, স্যালামাগ্ডারের চলার সময়ও সে রকম হয় (অর্থাৎ সে চলার সময় 
এঁকেবেকে পা ফেলে ) । 

জলকে একেবারে বাদ দিয়ে উভচর প্রাণী বাচতে পারে না । তার অন্যতম 
কারণ- এদের ডিমে শক্ত খোলস ব। আবরণ নেই ; ডাঙীয় থাকলে ডিম শুকিয়ে 
নষ্ট হয়ে মেতে পারে এবং তাই এদের ডিম পাড়ার সময় জলে যেতে EX D মাছের 
মতো! ব্যাঙের ক্ষেত্রেও পুং-জননকোষ ও ডিম মিলিত হয় দেহের বাইরে অর্থাৎ 
জলে | ডিমগুলি জেলির মতো জিনিসে ঢাক! | এই জেলি ডিম হতে উৎপন্ন 
ভ্রণকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে । পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাঙাচি জলে মাছের মতো 
সাতার কাটে ও শ্বাস নেয় ফুলক! দিয়ে | ডাঙার চেয়ে জলে খাদ্য আরো 
সহজলভ্য এবং সেজন্যে উভচরের প্রথম জীবন জলে কাটাবার এটি অন্যতম কারণ 
হতে; পারে | ব্যাঙাচিদের পা নেই এবং তার! দেহ ও লেজের আন্দোলনে 
সাতার দেয় | ক্ৰমে তাদের লেজ ছোট হতে থাকে ও পা গজায় | শেষে লেজ 
ও ঘুলক] মিলিয়ে যায় ও তারা ডাঙার এসে ফুসফুস দিয়ে বামুসেবন আরম্ভ 
করে | 

প্রাচীনতম উভচরের ফসিলগুলির মধ্যে একটি হলো ইকৃথিওস্টেগা | এর ফসিল 


; ইক্থিওন্টেগা 
খ্রীনন্যাণ্ডে আবিষ্কৃত হয়েছে । প্রাণীটি লম্বায় প্রায় e ফুট ৷ লেজ a ও 


ডেভোনিয়ান কল্প aS 


পাখনাযুক্ত আর ও পাখনার হাড়গুলিছিল মাছের পাখনার কাটার মতো 
(fin rays ) | ডাঙীয় এরা পা দিয়ে চলতো, জলে সীতার দিত লেজের 
আন্দোলনে এবং জল খুব কম থাকলে সেখানে পা ও লেজ দুয়ের সাহায্যে এগিয়ে 
যেত, যেমন কুমিরের ক্ষেত্রে দেখা যায় | 

স্িগোসেফালিয়ান বর্গের যে প্রাচীন উভচরগুলির ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে 
তাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতির শরীরে পেটের কাছে আশগুলি খোলার 
মতো পুরু ও শক্ত হয়ে উঠেছিল । ডাডায় চলার সময় ও আবরণ তার দেহকে 
ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করত | 

উভচরের বিবর্তন ইতিহাস জটিল | তবে সাধারণভাবে বলা যায়, ছুটি 
প্রধান ধারায় এদের বিবর্তন হয়েছিল_একটি ধারার প্রাণীদের অনেকটা 
‘স্থলবাসী’ বলা যায়, অন্য ধারার প্রাণীরা ‘জলবাসী’ | 

স্থলবাসী প্রাণীদের পা লম্বা ও মজবুত | মেরুদণ্ড খুব দৃঢ় এবং তা সহজে 
ঘোরানো-বাকাঁনো যেত না,কারণ ডাঙায় চলার সময় পায়ের চাপকে ধরে রাখার 
জন্যে মেরুদণ্ড শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক | ইরিয়পজ নামে পরিচিত উভচরগুলি 
সম্ভবত জলের কাছে রোদ পোহাত আর মাছ ধরে খেত; উত্তর আমেরিকার 
টেকসাস অঞ্চলে পামিয়ান কল্পের ফসিলে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে | কতকটা 
সী স্থপের মতো দেখতে একরকম উভচর প্রাণীও ছিল, যার নাম সেমউরিয়া । 
যদিও একে AAA পূর্বস্থরী বলা যায় না, তবে কয়েক জাতীয় উভচরের দেহে 
যে সরীস্থপসদৃশ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছিল তা এই থেকে প্রমাণিত হয় । 

দ্বিতীয় ধারার উভচর প্রাণীরা হলো জলবাসী | এদের শরীর স্থলবাসীদের 
তুলনায় আরো লঙ্বাটে এবং পা-গুলি ছোট | এদের মেরুদণ্ড অনেক বেশি নম্য 
«| flexible বলে মীতারে সুবিধা হতো | আদিম স্থলবাসী উভ্চরের থেকে এরা 
আরো দীর্ঘকাল বর্তমান ছিল । মধ্যজীবীয় অধিকল্পের প্রথম দিকের ফসিলেও 
এদের নিদৰ্শন পাওয়া গেছে । ট্রায়াসিক কল্পের এরকম কতকগুলি উভচরের 
ফসিস সাকিন যুক্তরাষ্ট, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউ সাউথ ওয়েল্স 
থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে | এদের পা-গুলি দুৰ্বল, মাথা বড় (কোনো কোনো 
প্রাণীর করোটি s ফুট লম্বা) এবং চোখের গর্ভ ওপর দিকে । দেহবৈশিষ্টয 
থেকে বোঝা যায় যে, এরা জলবাঁসের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছিল। 


৮ 


কার্বনিফেরাস কল্প 
(৩৪'৫ থেকে ২৮ কোটি বছর আগে ) 


প্রকৃতির ইতিহাসে বনের বিস্তার সবচেয়ে বেশি যে, সময় হয়েছিল তার নাম 
কার্বনিফেরাস কল্প | বন বিস্তারের পিছনে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ও জলবায়ু অন্যতম 
কারণ | পৃথিবীপৃষ্টে পরিবর্তনের ফলে স্থলভাগ বসে যেত বা উঁচু হয়ে উঠত, তাই 
সমুদ্ৰ স্থলভাগের বহুদূর পর্যন্ত প্লাবিত করেছিল | সমুদ্ৰ এগিয়ে আসা ও পিছিয়ে 
যাওয়ার ফলে তৈরি হলো বহু জলাভূমি | আবহাওয়া তখন উষ্ণ ও আর্দ্র প্রায় 
সব সময় বৃষ্টি | এজন্যে অরণ্যের বিস্তার আরো ব্যাপক হলো । 

গাছগুলি বিরাট, এখন যেমন ২-৩ ফুট “ঘোঁড়ালেজা” গাছ ( অর্থাৎ horsetaik 

iR 


যেগুলি সাধারণত অকধিত জমি বা বেলেমাটিতে গজিয়ে থাকে ) বা ইঞ্চি খানেক 
ক্লাব-মস দেখা যায় সে যুগের এই জাতীয় গাছ প্রায় ৫০ থেকে ১** ফুট BE 
হলো | বনে নানারকম গাছের মধ্যে লেপিডোডেন্ডুন (লাইকোপোডিমাম জাতীয়) 


কার্বনিফেরাস কল্প ৬১ 


অন্যতম! তাদের গা কিন্ত শক্ত কাঠের নয়, যেমন আমরা এখনকার গাছে দেখি d 
‘সেই গায়ে কোনো! পুরু ছালও নেই | গাছগুলি রসালো | তাতে ফুল বা ফল 
TO না; তাদের বংশবিস্তার হতো ‘রেণু'র (spore) সাহায্যে যেমন হয় 
ফান গাছে | 

বন ঘন হয়ে উঠেছিল উদ্ভিদের দ্রুত বিস্তারে | “পাখী নেই, ফুল নেই, মানুষ 
নেই, RBI কোনো CHT নেই সেখানে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার E 
হচ্ছে, প্রতি রাত্রে রপোলী চাদের আলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে 
বেয়ে যাচ্ছে দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই । কতদিন পরে মানুষ 


আসবে, পৃথিবী যেন সেজন্যে উন্মুখী হয়ে আছে 1৮১ 
গহন বনের মাটি ও জলা থেকে উঠতো গরম বাষ্প । গাছগুলি মরে গেলে 


তাদের শরীর জলকাদায় পড়তো ও ক্রমে ডুবে যেত | এর ওপরে আরো গাছ 
গজাত, আর তারা মরে গেলেও এই পরিণতি হতো | এইভাবে গাছগুলি স্তরে 
স্তরে নেমে গিয়েছিল মাটির নিচে | সেখানে বাতাসের সংস্পর্শে xb আসার 
জন্য এদের শরীর পচন থেকে রক্ষা! পেল। পৃথিবী-পৃষ্ঠের পরিবর্তনেবা আন্দোলনে 
এর ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়তো : ভূপৃষ্টের চাপ, তূগর্ভের তাপ ও কৌটি-কোটি 
বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মরা গাছগুলির শরীর কয়লায় রপান্তরিত হলো | 
তাই, কয়লা বা কার্বনের নাম থেকেএই কল্পের নাম দেওয়া হয়েছে কার্বনিফেরাস। 


কার্ধনিফেরাঁস কল্পের বনে হলো! প্রথম পক্ষযুক্ত পতদ্বের আবির্ভাব । বড় 
আকারের বহু পতঙ্গ ছিল | এখন যে dragonfly দেখ! যায়, সে সময় এই 
জাতীয় পতঙ্গ ছিল প্রায় ১৫ ইঞ্চি লম্বা ও ডানা ছড়ালে প্রায় ৩* ইঞ্চি হতো 
(এখনকার ড্রাগনক্লাই বস্তুত আদিম ধরনের ASA, কারণ এর! ভানা মুড়তে পারে 
না) | অধিকাংশ পতঙ্গ ২ ইঞ্চির চেয়ে বড় ছিল; অনেকে এমনকি ৮ ইঞ্চির 
চেয়েও বড় | আরশোলাদের মধ্যে ছিল বিরাট বৈচিত্র্য প্রায় ৮০০ রকমের 
আরশোলা; এক জাতীয় আরশোলা ৪ ইঞ্চি az ছিল | এছাড়া, আরো 
নানারকম পতঙ্গ ছিল যাদের আজ আর চোখে পড়ে না, যেমন হয়-ডানাওয়ালা 
স্টেনোডিক্টিয়। | পত্দদের মধ্যে অনেকে শিকার করে জীবনধারণ করত । 

অলা-জঙ্গলে উভচরগুলির মধ্যে বৈচিত্রোর সৃষ্টি হয়েছিল । ইরিয়প.স জাতীয় 
প্রাণীগুলি বড় ব্যাঙাচির মতো ; মাথা চওড়া ও চ্যাপ্টা ধরনের, লেজ ছোট d 
আর এক জাতীয় উভচরের ফুসফুস ও Fai উভয়ই ছিল | ফুলকাগুলি ছিল 
শরীরের বাইরে ও মাথার পিছনে । সামনের পা এত ছোট যে সেগুলি তেমন 
কাজ দিত বলে মনে হয় না । পিছনে কোনো পা নেই বলে পিছন দিক ছিল 
সাপের মতো | আয়ারের কিলকেনি থেকে সাপের মতো উভচরের ফসিল পাওয়া 
গেছে এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো নিদর্শন প্রায় ৩ ফুট লম্বা | 

উভচরের জীবনযাত্রায় এক বিশেষ সমস্যা৷ ছিল। তার ডিমের খোসা 


wR বিবর্তনের কথা 


( membrane ) শুকিয়ে গেলে ডিম নষ্ট হয়ে যায় | তাই, সে ডিম পাড়ে জলে 
বা খুব ভিজে জায়গায় । জলকে একেবারে বাদ দিয়ে সে বাচতে পারে না ৷ 
অন্যান্য জলচর প্রাণীদের সঙ্গে বাস করতে হয় বলে উভচর-শাবকের বিপদ আছে 
এবং জলে খাদ্য সংগ্রহের সময় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয় | ক্রম- 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিছু উভচর প্রাণী সম্ভবত খুব আৰ্দ্ৰ জায়গায় ডিম পাড়তে 
সমর্থ হলে। | এই জাতীয় ডিমগুলির ওপরে ex পরিবেশে থাকার উপযোগী 
আবরণ গড়ে উঠলো যাতে ভেতরের ভ্রণ রক্ষা পায় । কোনো কোনে! পণ্ডিত 
বলেন যে, সমুদ্র যখন পিছিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় সম্ভবত কিছু উভচরের ডিম এমন 
ভাবে তৈরি হলে! যাতে জল ছাড়া থাকলেও শুকিয়ে না যায় | ডিমগুলি ক্রমে 
ডাঙায় থাকার আরো উপযোগী হয়ে উঠলো । ডিমের মধ্যে ভ্রণের খাবার ($39) 
মজুত থাকে | তাই, তাকে জলে সাতার দিয়ে খান্ত সন্ধান করতে হতো নী বলে 
ভ্রণের আর ব্যাঙাচির মতো আকৃতি নেওয়ার প্রয়োজন রইল না, ত৷ স্বাভাবিক 
রূপে গড়ে উঠলো! | এইভাবে যে প্রাণী BES হলে| তার নাম HAVA । 

সরীস্থপের ডিম শক্ত খোসায় ঢাকা | খোসার বাইরে থাকে চুন জাতীয় উপাদানে 
তৈরি আবরণ বা খোলা (shell) | শ্বাসকাজের জন্যে ছুটি স্তরের মধ্য দিয়ে 
বাইরের বাতাস থেকে কিছু গ্যাস বিনিময়ের কাজও চলে | আবরণ পুরু বলে 
ডিম শুকিয়ে যায় না এবং শক্ত মাটিতে থাকলেও তার আকৃতি নষ্ট হয় না | 
ডিমের মধ্যে ভ্রণ গড়ে ওঠে সরীস্থপের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে ; জন্ম সময় হতে তার 
ফুসফুস ও পাথাকে | ভ্রূণ অবস্থায় সে $3 থেকে AD গ্রহণ করে এবং বিশেষ 
ধরনের থলিতে ( allantois ) তার শরীরের বৰ্জ্য পদার্থ fetta হয় | শুধু তাই 
নয়, তরল পদার্থে (amnion) পূর্ণ যে থলির মধ্যে ভ্ৰণ মাছের মতো ভেসে 
বেড়ায় তা একে বাইরের ধাক্কা হতে রক্ষা করে | 

জীবনধারণে এইসব সুবিধা হওয়ায় সরীস্থপের জলের কাছে থাকার দরকার 
রইল ন! । এরা ডাঙায় খাদ্য সন্ধানে অনেক দূর যেতে পারত | ফলে এদের 
বংশবিস্তার ও বৈচিত্ৰ্য vB দ্রুত হলো | 

ডিমের এইসব বৈশিষ্্যকে বজায় রাখতে গিয়ে সরীক্থপের দেহ সেইভাবে গড়ে 
উঠলে! | প্রথমত - খোলায় ঢাকা থাকে বলে ডিমগুলির পরিপুষ্টি খোল! তৈরির 
আগে হওয়া দরকার ; তাই, প্রজননের সময় ( reproduction ) সরীস্থপের 
গভাধান হয় শরীরের মধ্যে (internal fertilization ) | দ্বিতীয়ত _ এদের 
ডিম মাছ বা উভচরের ডিমের চেয়ে বড় হয় বলে ডিমের মধ্যে উপাদান আরো 
বেশি থাকে | তাই এদের ডিমের সংখ্যা কম । ডিমের আকার বড় রাখতে গেলে 
WTC ক্ষুদ্ৰাকৃতি হয়ে থাকা চলে না; বস্তুত ক্ষুদ্রা্ৃতি সরীস্থপ কম দেখা 
যায় । 


উভচরের সঙ্গে সরী্থপের কন্কালের তুলনা করলে বোঝা যায় যে, সরীস্থপের 


কার্বনিফেরাস কল্প ৬৩% j 


দেহ ডাঙায় বসবাসের আরো! উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে | সরীস্থপের শরীরের 
কাঠামো এবং পিছনের পায়ের সংযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত। তাছাড়া, সরীস্থপের 
মণ্তিক উভচরের তুলনায় বড় । 

আদিম সরীষ্থপের সঙ্গে ব্যাং বা স্যালামাণ্ডারের চেয়ে আদিম উভচর প্রাণীদের 
সাদৃগ্য বেশি ছিল বলে চোয়ালের গঠন ও করোটিতে কানের অবস্থিতি ইত্যাছি 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থেকে ফসিলে সরীস্থপকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে । প্রথমদিকে 
fag ^ সরীক্ছসদ্দের এভাবে সনাক্ত করা৷ সহজ নয়॥ কারণ এই দৈহিক 
পরিবর্তনগুলি একটু অস্পঠ ছিল p পরের দিকে পার্থক্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে 
SO I 

ক্যানাডার নেভোহ্কোশিয়া থেকে কাৰ্বনিফেরাস কল্পের সরীস্থপ প্রাণীর প্রথম 
নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে | তাদের আকার ও গঠন ছিল গিরগিটি সদৃশ | 

সেই যুগের উভচরের চেয়ে প্রথম সরীস্থপ কিন্তু ছোট । ছোট আকার হওয়ার 
কারণ হলো খাছ, চলাফেরা» প্রজনন ও জলবায়ু | 

সরীস্থপের পূর্বপুরুষ যে উভচরেরা ভাঙায় বেশি সময় থাকার উপযোগী হয়ে 
উঠেছিল তাদের খাবার হিসেবে মাছের বদলে পোকামাকড় ধরতে হতো d 
জীবনধারণে ছোট ছোট কীট, পতঙ্দের ওপরে নির্ভর করতে হলে খাদকের দেহের 
আকার ছোটও হালকা থাকলে শিকার ধরতে AV হয়,কারণ এরকম শিকারের 
জন্যে ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন বেশি । সরু ফাটলে লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় খুঁজে 
বের করতে অথবা লতাপাতার ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে গেলে শরীর ছোট 
ও হালকা হওয়া দরকার | তাই, প্রথমদিকে সরীহুপগুলি ছিল নাতিদীর্ঘ । 

ক্রমবিবর্তনে উভচরের ডিমে খোলা তৈরি হলে এই খোলা ও খোসার মধ্য দিয়ে 

গ্যাস বিনিময়ে সমস্তা দেখা দিল । এক্ষেত্রে ডিমের আয়তন ছোট থাকলে 
{ এবং আয়তনের তুলনায় উপরিপৃষ্ঠ বিস্তৃত হলে ) গ্যাস বিনিময়ে সুবিধা হতো । 
তাই মনে হয়, প্রথমদিকে আবির্ভূত সরীন্থসগুলির আকারের সঙ্গে fore ছোট 
ছিল | পরবর্তীকালে, ডিমের মধ্যে জণের প্রাণধারণের উপযোগী সব বৈশিষ্ট 


পূৰ্ণভাবে প্রকাশ পেলে ডিম বড় হয়ে ওঠে l 
শরীরকে চাল, রাখার ma প্রয়োজনীয় শক্তির উৎপত্তি হয় খাদ্য থেকে এবং 
খান্ত পরিপাকে সহায়তা করে এন্জাইম । এন্‌জাইম সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে 
শরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকা দরকার । স্তন্যপায়ীয়ের দেহের তাপমান fafta 
থাকে | তাপমাত্রাকে নিৰ্দিষ্ট রাখার অনেক ব্যবস্থা ANNI দেহে আছে,যেমন 
ত্বকের ওপরে লোম ও নিচে মেদের ( fat) শুর | বেশি ঠাণ্ডায় লোম খাড়া 
হয়ে ওঠে, অথবা শরীরে কম্পন আরম্ভ হয় ও কম্পনের সময় পেশীর ক্রিয়া থেকে 
হয় তাপের উৎপত্তি | মেদ দেহকে বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তন থেকে রক্ষা 
করে | এছাড়া, qe সংবহনতন্বের ( blood circulation ) নিয়ন্ত্রণ তাপমান 
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নিৰ্দিষ্ট রাখতে সহায়ত| করে, যেমন বেশি ঠাণ্ডায় দেহের তাপমাত্রা কমে যেতে 
থাঁকলে-ত্বকের কাছে রক্তপ্রবাহ কমে যায়, যাতে শরীর থেকে বেশি উত্তাপ আর 
বাইরে চলে যেতে নী পারে | কিন্তু সরীস্থপের রক্তের উষ্ণতা সবসময় সমান 
খাকে না! তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্যে তারা বিভিন্ন উপায়ের সাহায্য. নেয়--কথনো 
বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরম থেকে বাঁচার জন্যে গর্ভে থাকে, কখনো বা শরীর গরম 
করতে রোদ পৌহায় | দেহ ছোট থাকলে.-জরীস্থপের পক্ষে এভাবে তাপ 
নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় | 

রিপিডিন্টিয়ান মাছ ও উভচরের চোয়াল এমন যে, তারা শিকার ধরে কতকটা 
দরজার মতো ভাবে মুখ বন্ধ করতে! | পোকামাকড় খাওয়ার উপযোগী হয়ে গড়ে 
ওঠার জন্যে সরীস্থপের চোয়ালে পরিবর্তন হলে! | তার চোয়াল এমনভাবে তৈরি 
হলো যাতে দরজার মতো বন্ধ করার চেয়ে শিকারকে ধরে রাখা, চিবানো বা 
পিষে ফেলার কাজে ত৷ সাহায্য করতে পারে | শিকারকে ধরে সরীস্থপ তার 
চোয়াল আশেপাশে নেড়ে তাকে বাগে আনে । আদিম সরীস্থপের মাথায় খুলি 
কিন্ত বেশি aa নয়, যেমন ছিল আদিম উভচরের_। দল 

প্রথমে সব-অরীস্থপ কীটভূক অর্থাৎ মাংসাশী ছিল | পরে উদ্ভিদভোজী 
সরীস্থপের আবির্ভাব হলে| । উদ্ভিদভোজীদের আকার পরবর্তীকালে আরো বড় 
হয়ে ওঠে I 

কার্বনিফেরাস কল্পের জলবাসীদের মধ্যে হাঙর সৰ্বপ্ৰধান | হাঙরদের সংখ্যা 
তখন খুব বুদ্ধি পেয়েছিল । 


উল্লেখ পঞ্জি 


১. বিভূতিভূষণ ৰন্োপাধ্যায়ের “্বৃতির রেখা” (২১ আগস্ট, ১৯২৫) | 


৯ 
পার্মিয়ান কল্প 
( ২৮ থেকে ২২৫ কোটি বছর আগে 


পৃথিবীর ভূখণ্ডগুলি পাখিয়ানি কল্লের মধ্যে এক হয়ে যে অতিবিশাল ভূভাগ 
প্যান্গিয়ার R করেছিল সে বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে | প্যান্গিয়ার 
পূর্বাংশে উষ্ণমণ্ডলে ছিল টেখিজ সাগর | বিষুবরেখা ( equator ) অঞ্চল দিয়ে 
সব সময় উষ্ণ সাগরজলের স্রোত পূব থেকে পশ্চিমগামী ছিল | সেজন্যে তখন 
সব খতুতে টেথিজ সাগরের প্রবাল-প্রাচীর ( barrier reef ) ও দ্বীপগুলিতে 
জলবায়ু প্রায় সমভাবাপন্ন ছিল মনে হয়। কিন্তু পামিয়ান কল্লের শেষে টেথিজ 
অঞ্চলে আবহাওয়ায় বিরাট পরিবর্তন হলে| | সেখানকার জলবায়ু আর তেমন 
সমভাবাপন্ন রইল না | ভূখগুগুলির স্থান পরিবর্তন এর প্রধান কারণ | ভূখণ্ডগুলি 
যখন পরস্পর থেকে দ,রে সরে যায় তখন মহাসাগরের জল উপকৃলভাগ 
প্লাবিত করে অগভীর সমুদ্রের "P করে | কিন্ত পাখিয়ান কলের শেষ দিকে 
পৃথিবীর খণ্গুলি পরষ্পর যুক্ত হয়ে যখন প্যানগিরার WE FAT তখন অগভীর 
সাগরজল মহাদেশের উপকূল ছেড়ে আবার পিছিয়ে গেল । এই পরিবর্তনের ফলে 
ব্াকিওপড, করিনয়েড ইত্যাদি সাসপেনশন-ফিডার প্রাণী এবং শিকারী প্রাণী 
প্রবাল ও সেফালোপড দ্রুত লোপ পেলো | এছাড়া যে অল্প সংখ্যক ট্রাইলোবাইট 
ছিল তাঁরাও লুপ্ত হলো, কারণ এই পরিবর্তনের জন্য তাদের খাদ্য সরবরাহ 
ব্যাহত হয়েছিল | পারিয়ান কল্পের শেষভাগে ৫* লক্ষ বছরের মধ্যে প্রাণী 
জগতের ইতিহাসে ঘটেছিল এই বিরাট বিপর্যয় । 

স্থলভাগে eiut কল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বীজযুক্ত গাছের 
আবিৰ্ভাব । কর্ডাইট নামে এক রকম গাছের কাও মহ্থণ এবং পাতাগুলি epu] 
ফিতের মতো ছিল | পাতাগুলির ফাকে খোকা থোকা বীজ | শুধু তাই নয়, 
তখন পাইন, ফার, seprp প্রভৃতির সমভাতীয় “কনিফার” গাছও যে ছিল তার 
প্রমাণ পাওয়া গেছে | 

পুরাজীবীয় অধিকল্পের শেষে উভচরের প্রাধান্য হ্বাস পেয়েছিল--এ সময় 
থেকে সরী'সুপ যুগের BAT | পামিয়ান এবং পরবর্তী ট্রায়াসিক কল্পে নান! রকম 
সরীস্থপের উদ্ভব হয়েছিল | 

সরীস্থপের শ্রেণীবিভাগ করায় সময় জীববিজ্ঞানীরা৷ এক বিশেষ উপায়ের সাহায্য 
নিয়ে থাকেন | অনেক সরীস্থপের করোটির পিছনে ওপর দিকে কোটর বা 


৬৬ বিবর্তনের কথা৷ 


গর্ত (opening) থাকে | এই জায়গাণ্ডলিতে হাড় এমনভাবে বাকানো 
(arches of bone) যে গর্তের মতে| দেখায় | চোয়াল নাড়াবার জন্যে 
ব! ঘাড়ের ওপরে মাথা নাড়াবার সময় যে পেশীগুলি কাজ করে তারা এই 
জায়গায় যুক্ত হয়ে আছে | করোটির কোন জায়গায় এরকম গর্ত আছে, 
সেই ভিত্তিতে সরীক্থপের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে | যাদের করোটিতে 
এরকম কোনো গর্ত নেই, তাদের আযনাপংসিভ বলে (যেমন কচ্ছপ ) | যাদের 
করোটিতে দুই পাশে চোখের পিছনে ওপর দিকে একটি করে গ€ ছিল তাদের 
নাম প্যারাপ.সিড ( যেমন ইক্‌বিওলর ) | যেসব সরীক্থপের মাথার কোটর ওপরে! 
না হয়ে করোটির পাশের দিকে ছিল, তাদের সাইন্যাপ.সিড নাম দেওয়| হয়েছে 
(পেলিকোসর ও থেরাপ.সিড) | আর যাদের করোটির ছুই পাশে এক ছোড়া 
করে (অক্ষিকোটরের পিছনে ওপরে ও নিচে ) গর্ভ থাকে, তাদের নাম রাখা 
হয়েছে ডায়াপ,সিড ( যেমন থেকোডট ডাইনোসর, কুমির, গিরগিটি ও সাপ ) | 


পদে 


সরীস্থপের করোটি: ক) অ্যানাপসিভ ( কটিলোসর ); 4) 
ইউরিষাপ,সিড (প্লিসিওসর ); গ) প্যারাপ.সিড ( ইক্‌থিওসর ); 
ঘ) ডায়াপ.,সিড (ডাইনোসর ); ৬) সাইন্তাপ,সিড ( স্তন্তপায়ী- 
সদৃশ ANRA ) 


প্রাচীন সরীস্থপের মধ্যে অনেক বৰ্গ ছিল । তার মধ্যে কয়েকটি বর্গের নাম ও. 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো £ 


ক) Cotylosauria :. এরা আযানাপ.সিড এবং অতি প্রাচীন -সন্নীস্থপ '। 
পা-গুলি দু'পাশে বেশি ছড়ানো | কার্বনিফেরাস কল্পে এদের উদ্ভব এবং 
এরা ট্রায়াসিক পর্যন্ত জীবিত ছিল | 


খ) Chelonia: কচ্ছপ ও তার পূর্বপুরুষ এই বর্গের অন্তত: এরা 


গ) 


3) 


8) 


চ) 


ছ) 


&) 


q) 


ঞ) 


পামিয়ান কল্প ৬৭১ 


yafe এবং কটিলোসরের নিকট আত্মীয় | পামিয়ান থেকে 
টরায়াসিক কল্পের মধ্যে এই বর্গের উদ্ভব | ট্রায়াসিক কল্পের শেষে এদের 
মধো এক জাতির কচ্ছপ সমুদ্রে গেল। 

Ichthyosauria: ট্রায়াসিক থেকে ক্রিটেশীস কল্প-পর্যন্ত এর! জীবিত 
ছিল | এই জলবাসী সরীস্থপের আকার Gerra (dolphin ) 
মতো | 

Sauropterygia : এরা ইক্থিওসরের সমসাময়িক | এদের করোটিতে 
কোটরের অবস্থিতি ইকৃথিওসরের থেকে একটু আলাদা ছিল এবং, 
এদের ইউরিয়াপ fie বলা হয়ে থাকে | জলবাসী প্লিসিওনর 
এর মধ্যে অন্যতম | 

Protorosauria : এদের করোটিতেও চোখের পিছনে কোটর ছিল | 
কতৰুট| গিরগিটির মতো এই প্রাণীগুলি আকারে ছোট এবং ডাঙায় 
থাকত | এরা পামিয়ান ও ট্রায়াসিক কল্পে বাস করত | 
Thecodontia: ট্রায়াসিক কল্পে থেকোডণ্টের আবির্ভাব | এরা 
ডাইনোসর ও কুমিরের পূর্বপুরুষ | থেকোড্ট, ডাইনোসর ও কুমিরের 
সাধারণ নাম আর্কোসর | 

Eosuchia: ছোট আকারের এই সরীস্থপগুলির করোটির ছুই পাশে 
এক জোড়া করে কোর ছিল । এরা বাস করতো পামিয়ান ও 
ট্রায়াসিক কলে | 

Squamata : এরা ইওস্থকিয়ার জ্ঞাতি ; গিরগিটি ও সাপ এই LAF 
অন্তর্গত | ট্ৰীয়াসিক কলে গিরগিটির পূৰ্বপুঞ্জষের আবিৰ্ভাব | 
আর গিরগিটি থেকে হয়েছিল সাপের উদ্ভব | মনে হয়, জুরাসিক 
কল্পে সাপের আবিৰ্ভাব হয়েছিল | ইয়োরোপের বলকান অঞ্চলে 
ক্রিটেশাস কল্পের সাপের নিদর্শন ( Pachyophis ) আবিস্কৃত হয়েছে । 
Pelycosauria : পেলিকোসরকে CINT সদৃশ অরীস্থপ বল| হয় |, 
এরা কার্বনিফেরাস ও পামিয়ান কল্পে জীবিত ছিল | 

Therapsida: সম্ভবত পেলিকোসর থেকে পামিয়ান কল্পে এই 
স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীন্থপের উদ্ভব হয়েছিল | ট্রায়াসিক কল্পে এরা বাস 


করতো । 


আদিম জলবাসী সরী হৃপগুলির মধ্যে মেদোসরের উদ্ভব আগে হয়েছিল। তার! 
সম্ভবত স্বাছু জলের বাসিন্দা ছিল ও মাহ খেত। তাদের আকার ছোট, 


গলা লম্বা, 


মুখে ধারালে। দাত এবং পায়ের পাতা নৌকোর দীড়ের মতো | দক্ষিণ, 


আফ্ৰিক| ও ব্ৰাজিল থেকে তাদের ফসিল পাওয়া গেছে। 
পাৰ্নিয়ান কল্পে নিরামিষভোজী ANTS ছিল | তাদের শরীর ভারি এবং 


‘৬৮ বিবর্তনের কথা 


পেষকদণ্ড চ্যাপ্টা যাতে শক্ত গাছ খেতে পারে | আদিম AeA থেকে তাদের 
উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল তা এখনো জানা যায়নি | 

পেলিকোসর বগেরর মধ্যে কেউ ছিল নিরামিষভোজী, কেউ মাংসাশী | 
ইডাকোসরাস নিরামিবাশী ; লেজ wm এর প্রায় ১১ ফুট লম্বা । আর মাংসাশী 
ডাইমেট্রোভনও দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান | মাংসাশী জরীস্থপের দীতগুলি বিভিন্ন 
কাজের উপযোগী হয়ে ওঠার জন্যে বিভিন্ন আকার নিল ; যেমন স্তন্যপায়ী পশুদের 
থাকে FSF দত্ত (incisor), ছেদক দত্ত (canine) ও পেষক «9 (molar) | 

ডাইমেট্রোডন এবং ইডাফোসরাসের মেরুদণ্ড থেকে বড় বড় হাড় পিঠ' বরাবর 
'গপয় দিকে উচু হয়ে ছিল। হাড়গুলি এমনভাবে সাজানো এবং চামড়া দিয়ে 
ঢাকা যে নৌকোর পালের মতো CHATS | এই পালের মতো অংশ তাদের শরীরের 
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করত বলে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস। আকারে বড় 
হওয়ায় তারা নিজেদের গরম ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করার জন্যে লুকিয়ে থাকতে 
পারত না । তাই মনে হয়, শরীর থেকে অতিরিক্ত তাপ বের করে দেওয়া 
অথবা রোদ পোহানোর মধ্য দিয়ে শরীর গরম করার কাজে এই অংশের একটা 
ভূমিকা ছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে, তারা বাত্রিবেলায় এই পালের মতো 
অঙ্গে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে দেহকে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে গরম করে 
রাখত। সম্ভবত এইভাবে দেহের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
আনতে পারার ফলে পেলিকোসরগুলির পক্ষে শিকার ধরার জন্যে শরীর চালু 
রাখা বা খাদ্য পরিপাকের কাজ আরো সহজ হয়েছিল। 


" A 


পেলিকোসর 
"পাণ্নিয়ান কল্পের শেষভাগে খেরাপসিডের আবিৰ্ভাব ৷ এদের উদ্ভব হয়েছিল 
'মাংসাঁশী পেলিকোসর থেকে | অল্পকালের মধ্যে এরা মাংসাশী ও নিরামিষভোজী 
_-ছু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এদের বিভিন্ন কাজের উপযোগী কর্তক, ছেদক ও 
Chr Wu ছিল । শ্বাস নেওয়ার পথ-কিন্ত মুখগহ্বর থেকে পৃথক | তাই, এরা 


at fata কল্প as 


খাবার চিবানোর কালেও শ্বাস নিতে পারত যা অধিকাংশ অরীস্থপের পক্ষে সম্ভব 
নয়। খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে শ্বাসকাজ চালানো--দেহের এই যে বিবর্তন, তা 
পরবর্তীকালে আরো অনেকটা উন্নত স্তরে উঠলে শিশু শ্তন্যপানে সমর্থ হয়। 
স্তন্যপায়ীদের নিচের চোয়ালে শুধু একটি হাড় থাকে, যার ওপরে দাত গজায় 
(dentary bone) ; থেরাপ,সিভের নিচের চোয়াল এরকম না হলেও তাতে সব 
হাড়ের মধ্যে এই “ডেণ্টারি বোন’ যে প্রধান হয়ে উঠেছিল, সেকথ! অস্বীকার 
করা যায় না | শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা এই সরীস্থপের মুখের হাড়ে (snout) 
ছোট ছোট ওটি (follicle) দেখতে পেয়েছেন যা থেকে মনে হয়, সে জায়গায়, 
গৌফের মতো চুল (whisker) ছিল | এদের গায়েও হয়তো কিছু লোম ছিল। 
কিরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে পামিয়ান কল্পের জীবজন্ত বাস করত, তার কিছু 
নিদর্শন মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখান থেকে 
চার রকমের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা জান! যায়, যেখানে বাস করত ভিন্ন ভিন্ন 
প্রাণী 
ক) নদী ও হদে ছিল হাঙর, ফুসফুস মাছ, রিপিডিস্টিয়ান এবং অন্থান্ত' 
অস্বিযুক্ত মাছ, আর জ্লবাসী উভচর | 
4) জলাভূমিতে থাকত ফুসফুস মাছ ও সেই সব উভচর, যারা আরো! বেশি 
সময় ডাঙায় চলাফেরা করতে পারে | 
গ) নিষ্নভূমিতে যেখানে ঘন গাছপাল। জন্মাত, সেখানে ছিল ইডাফোসরাসের 
মতো নিরামিবভোজী বড় বড় সরীস্থপ এবং তাদের শিকার করে খেত 
ডাইমেট্রোডনের মতো! মাংসাশী প্রাণী। জলা থেকে দূরে ছিপ বলে 
তাপমাত্রার বেশি পরিবর্তন হওয়ায়, এর! নিজেদের পিঠে সেই পালের, 
মতো অংশ দিয়ে সম্ভবত আত্মরক্ষা করত | 
X) ডাঙার আরো ভেতরে বনের মধ্যে পোকামাকড় খেত ছোট বড় নানা 
রকম সরীস্থপ, আর পোকামাকড়গুলির খাবার ছিল গাছপালা | 


পুরাজীবীয় অধিকল্পের শেষ দিকে ভূত্বকে প্রচণ্ড আলোড়ন হতে থাকে | বড় 
বড় পর্বত ও মালভূমি মাথা তুলে দাড়ায় | এইভাবে ঘটে পুরাজীবীয়, 


অধিকল্পের পরিসমাপ্তি । 


ট্রায়াসিক কল্প 


(২২৫ থেকে ১৮ কোটি বছর আগে ) 


পাৰ্মিয়ান কল্পের শেষভাগে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপের বৈচিত্র্য অর্থাৎ genus 
বা গণ-এর সংখ্যা অন্যান্য AAW ১০ গুণের চেয়েও বেশি ছিল। কিন্তু 
ট্রাযাসিক কল্লের মধ্যে অন্যান্য সরীস্থপের বৈচিত্র্য অনেক বৃদ্ধি পায় এবং স্তন্যপায়ী 
সদৃশ AARC বৈচিত্র্য আশ্চর্য রকম কমে যায়। বস্তুত, ট্ৰায়াসিক কল্পের প্রায় 
শেষ দিকে শুন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপ ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে গণ-এর সংখ্যা যা 
ছিল, অন্যান্য সরীস্থপের বৈচিত্র্য তার প্রায় ৫ গুণে এসে দাড়ায়। এই বিরাট 
পরিবর্তনের জন্যে দুটি কারণ দায়ী - জলবায়ু ও দেহবৈশিষ্টা | সম্ভবত এই দুয়ের 
সন্মিলিত প্রভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল। 

ইংল্যাণের পামেলা রবিনসন (Pamela Robinson ) বলেছেন বে, ট্ৰায়াসিক 
কল্লের উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুর সঙ্গে গিরগিটির মতো সরীস্থপগুলি নিজেদের 
ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল ; অপর পক্ষে, পামিয়ান কল্পের অপেক্ষাকৃত 
সহনশীল ও আৰ্দ্ৰ জলবায়ু ছিল স্তন্যপায়ী সদৃশ সরী.স্থপের পক্ষে সুবিধাজনক | 
কিন্তু এই ব্যাখ্যা কোনো কোনো সরীস্থপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সৰ্বত্ৰ এ 
থেকে উত্তর মেলে WI পেলিকোসর প্রভৃতি সুন্যপায়ীসদৃশ সরীস্থপগুলি দেহের 

টীপমান কিছুটা! নিয়ন্ত্রণ করতে পারত; তবে, এই সুবিধা থাকা সত্বেও 
তারা কেন লোপ পেল? সেজন্যে জলবায়ুগুত কারণকে একমাত্র ব্যাখ্যা বলে 
ধরা যেতে পারে না । 

xife« যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট ব্যাকার (Robert Bakker) বলেন, স্তন্যপায়ী সদৃশ 
সকীস্থপের পা-গুলি শরীর থেকে দুই পাশের দিকে কিছুটা বেরিয়ে থাকত। তাই 
হাত-পা ছড়িয়ে হামাগুলি দেওয়ার মতো করে চলত, যাঁকে sprawling বলে | 
অর্থাৎ তাঁরা GS চলাফেরা করতেপারত না; তাদের চল! ছিল জবুখবুভাবে যেমন 
উভচর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এরকম পা আজও যে প্রাণীদের আছে, তাদের 
দেহের তাপমাত্রা কম এবং জীবনধারণের গতি মন্থর | আর যেসব সরীস্থপ ও 
agate পা যত খজু, তারা তত অক্রিয়। কুমির ও ডাইনোসরের পূর্বপুরুষ 
থেকৌডন্ট নামে যে সরীস্যপের উদ্ভব ট্রায়াসিক কল্পে হয়েছিল, তাদের পা-গুলি 
আরো খজু বলে তারা অনেক দ্রুতগামী । বর্তমান যুগের প্রাণীদের মধ্যেও 
দেখা যায়, যাদের পা খজু তাদের সক্রিয়তা, গতি ও দেহের তাপমাত্রা বেশি 
( যেমন, উষ্ণমণ্ডলে monitor বা গো-সাপ জাতীয় সরীস্থপের পা বেশ খু, ও 
তাঁরা শিকারের কাজে সক্রিয়, এবং তাদের দেহের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্ৰেড 


ট্রায়াসিক কল্প ৭১ 


খা অনেক স্তন্যপায়ী জীবের সঙ্গে তুলনীয় ) | থেকোডণ্টের পায়ের গড়ন ছিল 
অনেকটা গো-সাপ জাতীয় সরীস্থপের মতো ; তবে পা-গুলি Ae থাকায় মনে হয় 
তারা আরো চটপটে । এইসব কারণে থেকোডণ্টের কাছে শুন্তপায়ী সদৃশ HT eA 
জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হলে! যদিও স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপদের সম্পূৰ্ণ অবলুপ্তি হতে 
লক্ষ-লক্ষ বছর সময় লেগেছিল। 
amA প্রাণীদের বিবর্তনের ইতিহাসে ট্রায়াসিক কল্পে হলো নতুন অধ্যায়ের 
স্থচন! | সমুদ্রবাসী সরীস্থপ ইকৃথিওসর ও প্লিসিওসরের জন্ম হলো ৷ থেকোডণ্টের 
আবির্ভাব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। থেচর সরীস্থপের উদ্ভব হলো এবং 
স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপ থেকে জন্ম নিল স্তন্যপায়ী জীব | 
থেকোডন্টের আবিভাব ট্রায়াসিক কল্পের প্রথম দিকে | এরা মাংসাশী। 
থেকোডন্ট শব্দের অর্থ ‘tooth-in-socket’, কারণ এদের দাতগুলি কোটরে যুক্ত 
ছিল | যদিও এর! চতুষ্পদী, তবে এদের মধ্যে কোনো কোনো জাতীয় প্রাণী শুধু 
পিছনের পায়ে তর দিয়ে দৌড়াতে পারত এবং এদের পিছনের পা সামনের পায়ের 
চেয়ে লম্বা ও মজবুত | এদের মধ্যে ইউপারকেরিয়া প্রায় e ফুট লম্বা, শরীর 
‘হালকা, এবং দৌড়াবার সময় লম্বা লেজ দিয়ে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখত ; 
এর মুখে ছিল ধারালো দাতের সারি। 
পরবর্তী যুগের কোনো কোনো জাতীয় থেকোডণ্টের পিছনের পা আরো লা, 
“যা থেকে মনে হয় তারা অনেকটা সময় দু’পায়ে চলাফেরা করত | এদের মধ্যে 
সন্টোপোস্থুকাস অন্যতম | তার সামনের ছুটি পা অনেক ছোট, আর তা হাতের 
মতো কাজ করত বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, থেকোডন্ট জাতীয় সরীক্থপের 
পা-গুলি শরীরের অনেকটা সরাসরি নিচে থাকায় দৌড়ানো আরো সহজ 
‘হয়েছিল, 
সরীক্থপগুলির মধ্যে সকলে কিন্তু দ্বিপদী নয় ; কেননা ম্যান্‌ডাস্থকাস, 
. ডেস্ম্যাটোস্থৃকাস ও ফাইটোসর চলাফেরা করত চার পায়ে। তবে, ফাইটোসরের 
সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে ছোট। শিকারী প্রাণা ফাইটোসর দেখতে 
অনেকটা কুমিরের মতো ছিল । তারা নদী ও sor থাকত, আর জলে শরীর 
ডুবিয়ে রেখে শ্বাস নিত বাতাস থেকে,যেমন কুমির করে। কিন্ত কুমিরের নাসারন্ধ 
যেমন লঙ্গা মুখের (80০৮) প্রান্তে থাকে,ফাইটোসবের নাসারন্ধ ছিল মাথার ওপর 
fat | কোনো কোনো ফাইটোসর দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ ফুট। 
বর্তমান যুগের সরীক্থপের মধ্যে কুমির হলো থেকোডন্টের আত্মীয় । কুমিরের 
আবিৰ্ভাব সম্ভবত জুরাসিক Feat গোড়ায় হয়েছিল । প্রথম যুগে এদের পা 
ডাঙায় চলাফেরার জন্যে অনেকটা সিধা ছিল মনে হয়। পরবর্তীকালে এদের শরীর 
জলরাসের আরো উপযোগী হয়ে ওঠে | আজও দেখা যায়, ডাঙায় কুমির জোরে 
দৌঁড়ালে ভার পা অনেক সিধা হয়ে ওঠে এবং আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় 
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যে চার পায়ে চললেও তার পিছনের প। সামনের পায়ের চেয়ে একটু বড় | 
সম্ভবত থেকোডন্ট জাতীয় কোনো পূর্বপুরুষ থেকে এই বৈশিষ্ট্য কুমিরের মধ্যে 
এসেছে। 

থেকোডন্ট হতে যেমন কুমির ও খেচর সরীস্থপের উদ্ভব, তেমন ছুই জাতীয় 
ডাইনোসরের উদ্ভব হয়েছিল থেকোডণ্ট হতে; এদের নাম অরিস্কিরান এবং 
অনিবিস্কিয়্ান। এই ছু-জাতীয় ডাইনোসরের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিপদী, কেউবা 
চতুষ্পদী । ট্ায়াসিক কল্পের শেষ পর্যায়ে ভাইনোসরের আবির্ভাব | প্রথম দিকের 
ডাইনোসর অনেকটা তাদের পূর্বপুরুষ থেকোডণ্ট সদৃশ ছিল; তাদের কাঠামো 
হালকা এবং পিছনের পায়ে ভর করে দৌড়াবার সময় ATA ও দৃঢ় লেজ শরীরের 
ভারসাম্য বজায় TAS | তবে, তাদের পা-গুলি অনেকটা দোজা ভাবে শরীরের' 
ভার বহন করত- এদিক থেকে ডাইনোসরের দেহের গঠন থেকোভন্টের চেয়ে 
উন্নততর | 

পৃথিবীর বুকে প্রায় ১৩:৫ কোটি বছর ধরে ডাইনোসর রাজত্ব করেছিল | 
তাদের এই নাম দিয়েছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার রিচার্ড ওয়েন (Sir Richard 
Owen ) | গ্ৰীক ‘deinos’ শব্দের অর্থ “ভয়ংকর”, আর sauros শব্দের অর্থ 
*izard" বা গিরগিটির মতে! সরীস্থপ | 

সরিস্কিয়্ান এবং অর্নিথিস্কিয়ানের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল শ্রোণীর' 
গঠনে | সরিস্কিয়ানদের শ্রোণীর অস্থি (ilium, ischium ও pubis) এমন 
ভাবে ছড়িয়ে সাজানো যে, নিতম্বের কাঠামো (hip structure) ত্রিকোণাকার 
(একে বলে triradiate arrangement of bones) ছিল, যেমন কুমির প্রাভৃতি 
সনীহ্থপের হয়। এদের Sater দেখা যায় যে, নিতম্বের মধ্যবর্তী পিউবিস অস্থিটি 
নিচের দিকে বিস্তৃত হয়ে সামনে এগিয়ে আছে। অপরপক্ষে, অনিথিম্কিয়ানদের: 


e: 


শ্রোণীর গঠন : ক) সরিস.কিয়ান্‌ ডাইনোসর 

খ) অৰ্নিথিস.কিয়ান্‌ ডাইনোসর 
শ্রোণার অস্থিগুলি এমনভাবে সাজানে| যে নিতম্বের কাঠামো চৌকে! ধরণের 
(quadriradiate arrangement of bones) ছিল, যেমন পাখিদের হয় এবং 
পিউৰিস অস্থি নিচের দিকে বিস্তৃত হয়ে পিছনে চলে গেছে | 
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করোটির গঠনেও সরিস্কিয়ান এবং অনিধিসকিয়ানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয় ; 
মাংসাশী সরিস্কিরানের দন্তকোটর বরাবর যদি একটা কাল্পনিক রেখা টান| যায়, 
তবে দেখা যাবে তা চোয়ালের সন্ধিস্থল (hinge) পর্যন্ত প্রসারিত | সেজন্যে এরা 
যখন মুখ বন্ধ করত তখন ওপর ও নিচের পাটির দাতগুলি কাচির ফলার মতো 
একটির পাশে একটি হড়কে যেত b কিন্তু অনিথিসকিয়ান ডাইনোসরের ক্ষেত্রে 
চোয়ালের সন্ধিস্থল সেই কাল্পনিক রেখার নিচে এবং সেজন্যে মুখ বন্ধ করার সময় 
এদের দাতগুলি পরম্পর আটকে যেত | 

অরিস্কিয়ান: ডাইনোসরের মধ্যে দুটি ভাগ-থেরোপড ও সরোপড। 
থেরোপড শব্দের অর্থ ‘beast-footed’, কারণ এদের পায়ের পাতা পশুর মতো। 
ট্রায়াসিক কল্পের শেষভাগে উত্তর আমেরিকার কোনো কোনো থেরোপড দৈর্ঘ্যে 
ছিল প্রায় ৮ ফুট । অনেক থেরোপডের মাথা ও চোয়াল বড় এবং মুখে ধারালো 
WS | এদের জীবনযাত্রা অনেকটা থেকোডন্টের মতো ছিল মনে হয় | থেরোপডের 
পিছনের পা অনেক লম্বা ও শুধু তাতে ভর দিয়ে দৌড়াতে পারত। এই 'মাংসাশী 
প্রাণীগুলির পা দীর্ঘ নখর সংযুক্ত। জুরাসিক ও ক্রিটেশাস কল্লের বিরাটাকার 
থেরোপডের মধ্যে আ্যালোসরাস, এবং টাইরানোসরাসের নাম উল্লেখযোগ্য। 
চোয়ালের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, এরা! 
মাংসের বড় বড় টুকরোকে-বেশি না চিবিয়ে গিলে ফেলত, যেমন কুমির করে 
থাকে। কুমিরের পাকগ্থলির মধ্যে যে পাথর থাকে তা খাদ্যকে পেষণের মাধ্যমে 
মন্থন করে। কোনো কোনো ডাইনোসরের পাকস্থলিতেও যে: এইরকম পাথর 
(gastrolith) fea, তার প্রমাণ গাওয়া গেছে | থেরোপডের মধ্যে আর এক রকম 


ওভির্যাপটর 
ডাইনোসর ছিল ছোট ও হালকা এবং দেখতে অনেকটা উটপাখির মতে দীর্ঘ 
dixe; এদের সাধারণভাবে নউটপাখি ডাইনোসর” বলে | এই প্রাণীগুলিরও 
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‘পিছনের প! লম্বা ও সামনের পা ছোট । এদের মধ্যে অননিথোলেস্টেস এবং 
ওভির্যাপটর অন্যতম | কোনো কোনো পণ্ডিত থেরোপডের মধ্যেছুটি প্রধানভাগের 
নাম করেছেন_ কার্নোসর (যার মধ্যে আছে বিশীলাকার_. আলোসরাস, 
মেগালোসরাস, টাইরানোসরাস প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী ) এবং জিলুরোসর। 
সিলুরোসরগুলি আকারে অনেক ছোট এবং অনেক দ্রুতগামী মনে হয় ; এদের 
গলা আরো! TA | এদের মধ্যে ডাইনোনিকাস, নামে প্রাণীটির মস্তি অন্যান্য 
ডাইনোসরের তুলনায় বেশ বড় এবং তা ছিল শরীরের ১০০ ভাগের এক ভাগ | 
আবার অনিখোমিমাস বলে একরকম সিলুরোসর ছিল, যার মুখ pate 
চঞ্চুর মতো I } 

সরোপড ডাইনোসরের মধ্যে অধিকাংশ নিরামিষভোজী ; এদের. চ্যাপ্টা 
ধরনের দাত থেকে একথা প্রমাণিত হয় | সরোপড শব্দের অর্থ ‘lizard-footed’, 
কারণ এদের পায়ের পাতা ও নখ গিরগিটি জাতীয়. সরীস্থপের মতো | মধ্য- 
ট্রায়াসিক কল্পের আদিম সরোপড মেলানোসরাসের কসিল দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আবিষ্কৃত হয়েছে | সরোপডের মাথা ক্ষুদ্ৰ হলেও, গ্রীবা ও লেজ দীর্ঘ । যদিও 
এরা সব সময় চার-পায়ে চলাফেরা করত ; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিছনের পা 
সামনের পায়ের চেয়ে লদ্ব। ও মজবুত | পায়ের হাড় খুব পুরু । মেরুদণ্ডের অস্থি- 
সন্ধিগুলি ছিল হালক! কিন্তু দৃঢ়। পরবর্তী কল্পে ( জুরাসিক ) সরোপডের! অতি 
বিশাল আকাৰ ধারণ করে। কোলবাট (Colbert) মনে করেন, বাসস্থান ওখাগ্ের 
ape এর মূল কারণ। জুরাসিক কল্প সরোপড রাজত্বের শ্ৰেষ্ঠ সময় (তবে 
ক্রিটেশাস কল্পেও যে এদের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে 
পাওয়া গেছে ) | ডিপ্লোভকাস, ব্র্যাকিওসরাস, ব্রন্টোসরাস প্রভৃতি ডাইনোসরের 
মতে বিশাল স্থলচর প্রাণী পৃথিবীতে কখনো জন্মায় নি | কোনো! কোনো বিজ্ঞানী 
সরোপডের মধ্যে দুটি প্রধান ভাগের নাম করেছেন--আ'যাটলাণ্টোসর ( যেমন 
ডিপ্লোডকাস ) এবং ক্যামারোসর | এদের পায়ের গঠনে পার্থক্য ছিল, যার 
ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে | 

ট্রায়াসিক কল্পের' অনিথিস্কিয়ানের ফসিল বেশি আবিষ্কৃত হয়নি | সরো- 
পড়ের মতো বিশাল আয়তন এদের না থাকলেও নিরামিষভোজী ডাইনোসর 
রূপে এরা জীবনসংগ্রামে সবচেয়ে সফল এবং ক্রিটেশাস কল্পের শেষ পৰন্ত বেঁচে 
ছিল | ফ্যাব্ৰোসরাস নামে ট্রায়াসিক কল্পের একরকম অনিথিস্কিয়ান পিছনের 
বড় বড় পায়ে ভর দিয়ে চলতো এবং সে সম্ভবত সবভুক ছিল; তার দৈর্ঘ্য প্রায় 
৫ ফুট | জুরাসিক কল্পে অনিথিস্‌কিয়ানদের চোয়ালে ও দাতে কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য zR ফলে নিরামিষ eto গ্রহণে আরো! সুবিধা হলো | এদের চোয়াল 
ক্রমে বড় হলে| এবং দীতগুলির বাইরের দিকে অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি হলো 
গালের থলি অথবা এক আশ্চৰ খাদ্যভাগার, যার মধ্যে খাবার ভরে রেখে তাকে 
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পুনঃ চৰ্বন করা যেত | দাতের উপরিপৃষ্ট প্রশস্ত থাকায় খাদ্য পেষণ সহজ ছিল । 
অনিথিস্কিয়ানের মধ্যে নানা বৈচিত্য এক জাতীয় ডাইনোসরের নাম ছিল 
অনিখোপড | এ শব্বের অর্থ “bird-footed’, কারণ এদের পায়ের পাতা পাখির 
মতে! 5 এর মধ্যে অন্যতম হলো ইগয়ানোডন_। এরা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে 
চলতো | বিবর্তনের এই ধারায় এক রকম ডাইনোসরের VER হয়, যাদের মুখ 
হংসচঞ্চুর মতো | 


পরবর্তীকালে আর এক ধরনের অনিথিস্ন্য়ানের আকার বৃদ্ধি পায় এবং তারা 
চতুষ্পদী হয় এবং পিঠের উপরে বর্ম গড়ে ওঠে | তাদের নাম আযাংকিলোসর | 
আর ট্টি:গাসরের মেরুদণ্ড বরাবর তৈরি হয় কাটার বড় বড় প্লেট | ক্রিটেশাস 
কল্পে ARES হয় শিংওয়ালা ডাইনোসর বা সেরাটপ-সিয়ান | এদের মুখের 
প্রান্তভাগ চঞ্চুর মতো বক্র, মাথায় এক বা একাধিক শৃঙ্গ এবং ঘাড়ে ‘কলার’ বা 
“ফ্রিল” | ট্রাইসেরাটপ স. এদের মধ্যে অন্যতম | অনিথিস্বিয়ানদের মধ্যে আরো! 
কয়েক রকম ডাইনোসর ছিল, যাদের মাথায় চূড়া বা ঝুঁটির মতো অংশ দেখা 
যেত; নাক ও কপালের হাড় থেকে এই অংশ গঠিত | এই জাতির মধ্যে 
প্যারাসরোলোফাস ছিল লম্বায় ১২ ফুট ও তার মাথার চুড়াটি পিছনে বাকানো। 
কৌরিথোসরাসের মাথায় ছিল মোরগবী,্টর মতো অংশ | কোনো কোনো বিজ্ঞানী 
অনে করেন, এই চূড়া বা ঝুঁটির আকার পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু বিশেষে বিভিন্ন 
‘ছিল | আবার, প্যাকিসেফালোসর-নামে একরকম অনিথিস্কিয়ান ছিল যাদের 
করোটির হাড় খুব বেশি পুরু । 
ডাইনোসর যে বিভিন্ন জলবায়ুতে বাস করত, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু 
আমেরিকায় নয়, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি, আফ্রিকার বিস্তীর্ণ সমভূমি, ইয়োরোপের 
অরণ্যে এবং ভারতবর্ষেও এদের ফসিল আবিদ্কত হয়েছে | 
অতি বিশাল সরোপডেরা কিরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস. করত, সে বিষয়ে 
নানা মুনির নান! মত. | এতদিন পর্যন্ত এদের যে বৰ্ণনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে 
বলা হয়েছে এরা ভাঙায় নিজেদের ভারি শরীর বেশি'দূর বয়ে নিয়ে যেতে 
পারতো না, তাই জলায় বা হ্রদে থাকত; এদের পা-গুলি শরীর থেকে পাশের 
দিকে বেরিয়ে থাকত বলে অত ভারি শরীর নিয়ে ডাঙায় বেশি দূর যেতে; cal 
অক্ষম | তাই, এরা জলে শরীর ডুবিয়ে লম্বা গল|৷.ও মুখ বের করে রাখতো | 
কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো পণ্ডিত এদের দেহ পরীক্ষা করে বলেছেন) 
এদের পক্ষে জলের নিচে শরীর ডুবিয়ে শুধু মুখ বের করে শ্বাস নেওয়া সম্ভব 
নয়, কারণ ৩০ ফুটের মতো গভীর জলের নিচে শ্বাসকাজ চালাবার জন্যে বুকের 
খাঁচা কাজ করতে পারে না | কেউ কেউ বলেন যে, সরোপডের জলবাসের 
পক্ষে অন্য যুক্তিও খাটে না ৷ কারণ, মাংসাশী ডাইনোসরগুলি সম্ভবত জলে সীতার 
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দিয়ে এসে এদের ধরতে পারতো ( অর্থাৎ জলা জায়গা, এদের পক্ষে নিরাপদ 
নয়)। 

সেজন্যে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, সরোপড জলের মধ্যে নিজের 
শরীরকে কিছুটা ডুবিয়ে রাখতো যাতে গলা ও বুক থাকে জলের উপরে | জলে 
এভাবে থাকলে, এদের ভারি শরীর নিয়ে চলাকেরা করা” শ্বাস নেওয়া এবং হ্রদের 
তীরবর্তী গাছপালা ছি'ড়ে খাওয়া সম্ভব হতে পারে । 

কিন্তু রবার্ট ব্যাকার প্রমুখ কোনে! কোনো বিজ্ঞানী সরোপডের পায়ের পাতা, 
অস্থিসন্ধি ও গঠন পরীক্ষা করে বলেছেন, এগুলি ছিল হাতির মতো; জল- 
হস্তীর মতো নয় | তাদের মতে, এই ডাইনোসরগুলির প| হাতি বা গণ্ডারের 
মতো খজু ছিল যা থেকে মনে হয়, এর! প্রধানত স্থলবাসী-_ এরা বনে থাকত 
এবং গলা লম্বা বলে জিরাফের মতো উচু গাছ থেকে পাতা ছিড়ে খেত | কেউ 
কেউ একথাও মনে করেন, এরা ডাঙায় SS. দৌড়াতে পারত ; তবে 
“ একথা বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ অত বিশাল শরীর নিয়ে দৌড়াতে গেলে দেহের 
ভারে পায়ের হাড় ভেঙ্গে যাওয়| সম্ভব | 

ডাইনোসরের পায়ের যান্তিক গঠন পরীক্ষা করে রবার্ট“ ব্যাকার বলেছেন 
‘যে, তা.অনেকটা স্তন্যপায়ীদের মতো ; সরীস্থপের মতো শরীর হতে পাশের দিকে 
ঠেলে বেরিয়ে থাকা নয় । তিনি মনে করেন যে, ডাইনোসরের সামনের পা! 
ছিল কাঁধের সন্ধি থেকে সোজাভাবে, যুক্ত; যেমন -্তত্যপারীদের দেখা যায় | 
পা-গুলি সিধা থাকায় ডাইনোসরের! সক্রিয় ছিল । তাই তীর অনুসরণকারী 
পণ্ডিতরা মনে করেন যে, ডাইনোসরের জীবনধারণে দ্রুততার সঙ্গে এদের শরীরে 
রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিপাকের হার ( metabolic rate ).বেশি ও দেহের 
রক্ত উষ্ণ এবং এরা সম্ভবত দেহের. তাপমাত্রাকে স্তন্তপায়ীদের মতো নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারত তাদের মতের সমর্থনে অন্যতম যুক্তি এই যে, অনেক ডাইনোসরের 
কঙ্কালের ভেতরে ( বিশেষত মেরুদণ্ডে ) ফাপা জায়গা থাকে যেমন পাখিদের 
হয় | পাখির হাড়ে ফাপা জায়গা আছে বলে তার কাঠামো হালকা এবং 
অনেকক্ষণ ধরে ওড়ার সময় তাশরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে | ডাইনোসরের 
অস্থির জালক ( capillary ) দেখে কোনো কোনে পণ্ডিত মনে করেন, এদের 
রক্ত উষ্ণ ছিল ।৯ তবে,এই নতুন মতবাদ আজও অনেক বিজ্ঞানীর সমর্থনপুষ্ট নয় | 
নতুন নতুন তথ্য-ওফসিল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের সমাধান অল্প কালের 
মধ্যে সম্ভব বলে আশা করা যায় d 

এখনো পর্যন্ত ডাইনোসরের চামড়া খুব কম পাওয়া গেছে | হাতি ও গণ্ডারের 
মতো এদের গা সম্ভবত লোমশুন্য ছিল ( বস্তুত উষ্ণ রক্তের ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে 
লোমের প্রয়োজন বেশি কারণ তাদের ছোট শরীর হতে দ্রুত তাপ বের হয়ে 
যাওয়া থেকে লোম রক্ষা করে |) 
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আফ্রিকার তৃণভূমিতে যেমন হায়না, বুনো কুকুর প্রভৃতি x 
প্রাণীরা দল বেঁধে শিকার করে এবং প্রধানত ছোট ছোট উদ্ভিদভোজী অথবা 
বুহদাকার উদ্ভিদভোজীদের অল্পরয়সী সন্তানকে আক্ৰমণ করে; মাংসাশী 
ডাইনোসরও সেইভাবে শিকার করত. বলে মনে হয় | অতি বিরাটা- 
কৃতি উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরকে আক্রমণ করতে এরা সহজে চাইত না, যদি 
নী সে অসুস্থ বা অপারগ হতো | 

জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপগুলির আকার ট্রায়াসিক কল্পের 
শেষে ছোট হয়ে যায় | আকারে ছোট হওয়ায় এরা সহজে লুকিয়ে থাকতে এবং 
্রায়াসিক কল্পের উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাপ থেকে বাচতে পারতো, কারণ ছোট 
প্রাণীর শরীরে আয়তনের তুলনায় উপরিপৃষ্ঠ (গা) বেশি বিস্তৃত হওয়ায় শরীর 
থেকে অতিরিক্ত তাপ আরো সহজে বের করে দেওয়া যায় ট্রায়াসিক কল্পের 
শেষ দিকে অধিকাংশ স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপ সম্ভবত নিশাচর ছিল | মনে হয়, 
তারা গর্তে বা গাছের ফাটলে থাকতো আর পোকামাকড়, ছোট ছোট সরীস্থপ 
ও গাছপালা খেত | 

সাইনোডণ্ট, নামে এক জাতীয় HAN সদৃশ সরীক্থপ তখন বাস করতো । 
প্রাণীগুলি আকারে বড় নয় | স্তন্তপায়ী জীবের মুখের মধ্যে যেমন তালুর 
আনুষঙ্গিক একটা অংশ (secondary palate ) থাকে এবং তার জন্যে এরা 
এরা খাদ্য চরণ ও শ্বাসকার্ধ একসঙ্গে চালাতে পারে সাইনোডণ্টের মুখেও 
এরকম সেবেণ্ডারি প্যালেট ছিল । শ্তন্তপায়ীদের মতো এর দীতগুলির আকারে 
বৈচিত্র্য ছিল | শুন্যপায়ীর চোয়ালের যে হাড়ে দাতগুলি বসানো! ( dentary 
bone ) সেই হাড়টি নিচের চোয়ালের সবচেয়ে বড় অংশ হয়ে গড়ে উঠেছে; 
সাইনোডন্টের চোয়ালেও প্রধান পেশীগুলি বড় ডেণ্টারি বোনের সঙ্গে যুক্ত | 
কুকুরের মতো আকারের এক রকম মাংসাশী প্রাণী ছিল সাইনোড'্ট, জাতির 
অন্তর্গত ; তার নাম সাইনোগন্তাথাস. | দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সেই সর'স্থপের 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে | তাদের পায়ের গঠনে একটা বিশেষত্ব ছিল = 
পা-গুলি কুকুরের মতো অর্থাৎ সামনের পায়ের “কনুই, পিছনে বাকানো এবং 
পিছনের পায়ের ‘হাটু’ সামনে বাকনো ; পা-গুলি শরীরের নিচে | বিড়াল, 
কুকুর প্রভৃতি মাংসাশীদের মতো তার ছেদকদন্ত দীর্ঘ ও তীক্ষ ছিল | কোলবার্ট 
বলেছেন যে, তাদের গায়ে সম্ভবত লোম ছিল এবং কান ছিল বাইরের দিকে 
(external ears ) | 

থেরাপ,গিড বা স্তন্যপায়ী সদৃশ অর ক্থপগুলির মধ্যে নিরামিষফভোজী ও মাংসাশী 
দু-রকমের প্রাণী ছিল ৷ মাংসাশী থেরাপ-সিভের মধ্যে কোনো জাতি থেকে 
ট্রায়াসিক কল্পে হলো স্তন্যপায়ীর উদ্ভর | ট্রায়াসিক ও জুরাসিক কল্পে স্তন্যপায়ীর 
পা কিন্তু খজু ছিল ন৷; ক্রিটেশাস কল্পে এদের পা. খজু হয় । আদিম 


৭৮ বিবর্তনের কথা 


স্তন্যপায়ীরা আকারে ছোট এবং এদের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম ছিল | এরা 
তখন সম্ভবত নিশাচর ছিল এবং Sid, শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির ওপরে নির্ভর করতো, 
কারণ এই ক্ষমতা সরীস্থপের চেরে স্তনাপারীদের বেশি । মধ্যজীবীয় অধিকলের 
সুন্যপায়ীদের কথায় আমরা পরে আসছি d 


মেরুদণ্ডীদের মধ্যে খেচর জীবের আবির্ভাব ট্যায়াপিক কল্পের আগে হয়নি d. 


টায্সাসিক কল্পে গিরগিটির মতো এক রকম সরীম্থপের আবির্ভাব হয় যারা 
শূন্যে ভেসে যেতে পারে (যাকে gliding বলে ) | বর্তমান যুগেও বিবুবরেখা 
অঞ্চলের ঘন বনে এমন গিরগিটি, টিকটিকি, ব্যাং ও কাঠবিড়াল আছে যার! শূন্যে 
ভেসে যায়। এদের মধ্যে অনেকের পায়ের মাঝে চামড়া আছে এবং সেই চামড়াকে 
টান করে ছড়িয়ে দিয়ে এরা ভাসতে পারে |. মনে হয়, যার! প্রায়ই গাছে ওঠে 
অথবা শাখায় শাখায় বিচরণশীল, তাদের মধ্য কিছু জীবের দেহে এমন পরিবর্তন 
হয়, যার ফলে তারা শূন্যে ভেসে যেতে পারে (অর্থাৎ দূরে বা উচু থেকে 
লাফাবার ধাক্কা তাদের লাগে না) | 

অতি আদিম খেচর সরীস্থপের নিদর্শনআমেরিকার নিউ জাগি থেকে আবিষ্কৃত 
হয়েছে। তার নাম ইকারোসরাস | প্রাণীটি টায়াসিক কল্পের শেষভাগে বাস 
করতো | অব প্রাণীর পঞ্জর যেমন বুকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বাকানো থাকে, 
এর কিন্ত সেরকম নয় ; এর পঞ্জরগুলি ছুই পাশের দিকে অনেকট! বেরিয়ে ছিল ! 
পঞ্জরগুলি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকায় ডানার আকার নিয়ে ছিল | সেগুলির 
মাঝে যে পেশা ও তন্তু ( ligament ) ছিল, তা সম্ভবত শূন্যে ভেসে যাওয়ার 
সময় নিয়ন্ত্রণের কাজে সাহায্য করতো | বিশ্রামের সময় সে পঞ্জরগুদ্ধ- ডান! 
দুটিকে মুড়ে নিত মনে হয় । শূন্যে ভেসে যেতে পারলেও এর পা কিন্তু মাটিতে 
চলা, ওঠা বা কোনো কিছু ধরে রাখার উপযোগী ছিল। টায়াসিক কল্পের খেচর 
সরীস্থপগুলি আকারে 'কাঠবিডালের মতো ছোট 1 এদের উত্তরস্থরীর কোনে! 
নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি | 


উভচরের ইতিহাসেও ট্রায়াসিক কল্পের একটা গুরুত্ব আছে । মাদাগাস্কারে 
্ায়াসিক কল্পের একটি উভচরের নিদর্শন পাওয়া গেছে, যার করোটি অনেকটা 
ব্যাঙের মতো (যদিও তার লেঙ্গ ছিল এবং দেহের অন্যান্য অংশে পাৰ্থক্য 
ছিল) | তবে জুরাসিক কল্পে ব্যাঙের আদিপুরুষ যে বর্তমান ছিল, তার 
ৰ প্রমাণ পাওয়া গেছে | 


পূৰ্বে বলা হয়েছে যে, tfi কল্লের শেষে সমুদ্রের ব্র্যাকিওপড, ক্ৰিনয্নেড 
ইত্যাদি সাস্পেন্শন্-ফিডার প্রাণীগুলি প্রায় লোপ পেয়েছিল । ট্রায়াসিক «Ul 
হলো ডিপোজিট-ফিডার প্রাণীদের প্রাধান্য (যেমন হয়েছিল ক্যামূত্িয়ান কল্পে 
একই কারণে ) | পুরাজীবীয় অধিকল্ে যে প্রাণীরা জলের ওপর নিকে বাস 
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করতে। ( surface dwellers ), তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো জীব ট্রায়াসিক 
কল্পে গহ্বরবাসী হলো! | দুই খোলা যুক্ত CITUR, বা ঝিনুকের মধ্যে অনেকের 
শরীর গহ্বরবাসের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছিল | 


উল্লেখপঞ্জি 


>. ‘Loch Ness: The Legend is True’, by Hugh & Colleen ' 
Gantzer ; published in The Indian Express ( Delhi edition, 


21-11-1982) 
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জুরাসিক কল্প টু 
জুরাসিক কল্প (১৮ থেকে ১৩৬ কোটি বছর আগে ) এবং 
FP E 
ক্রিটেশাস কল্প (১৩.৬ থেকে we কোটি বছর আগে ) 


পৃথিবীর সব মহাদেশগুলি ট্ায়াসিক কলে পরস্পর যুক্ত ছিল | সেই অতি 
বিশাল ভূভাগ প্যান্গিয়ার মধ্যে দুটি অংশ লাউরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাও পশ্চিম 
প্রান্তে যুক্ত এবং পূর্ব দিকে তাদের মাঝে ছিল টেখিজ সাগরের ব্যবধান । 

বিশাল প্যান্গিয়ায় ট্ায়াসিক কল্পে চিড় খায় | এখন যেখানে আটলান্টিক 


মহাসাগর, তার ধারে অনেক জায়গায় বড় বড় ফাটল ধরে ও আগ্নেয়গিরির 
বিস্ফোরণ হতে থাকে | 


3 জলবায়ু আরো সামুদ্রিক ভাবাপন্ন 
হলো | এই পরিবর্তন জীবজগতকেও প্রভাবিত করে l 


জীবজগতের ইতিহাসে জুরাসিক ও ক্ৰিটেশাস কল্পকে বল যায় বিশাল প্রাণীর 
XU | জলে, স্থলে ও আকাশে তখন বিরাট প্রাণীদের রাজত্ব | 
শাসরের শ্রেণীবিভাগ ও দৈহিক বৈশিট্য সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা 
হয়েছে। তাদের মধ্যে কতকগুলি প্রাণীর বৰ্ণনা এখানে দেওয়া হলো | 


৬ ইঞ্চি), মজবুত ও ধারালো! | শিকারের সুবিধার্থে সকলের পায়ে তীক্ষু 
নধর । এরা প্রধানত দ্বিপদী, সামনের তুলনায় পিছনের পা অস্বাভাবিক mid 
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দৌড়াবার সময় এরা বড় লেজকে মাটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে উঠিয়ে দিয়ে 
শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতো | আযালোসরাসের দৈর্ঘ্য এবং ওজন প্রায় ৩৫ 
ফুট ও ১৬ হাজার পাউণ্ড, টাইরানোসরাসের প্রায় ৫০ ফুট ও ২০ হাজার পাউণ্ড | 
টাইরানোসরাস পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাড়ালে মাটি থেকে প্রায় ১৯-২০ ফুট 
উচু হতো, অর্থাৎ ভাবা যেতে পারে-ঘাড় ঘুরিয়ে এরা দোতলা বাড়ির ছাদ 
থেকে অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত d 


টাইরানোষরাস 


[ ট্রায়াসিক কল্পে িলোফাইসিস নামক xu" থেকে সিলুরোসরের উদ্ভব | 
এরা আকারে অনেক ছোট, ওজনেও কম ; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 


৮২ বিবর্তনের কথা 


কম্প সোগ ন্যাথাস লম্বায় মাত্র ৩ ফুট, ওজনে প্রায় ১৫ পাউণ্ড | প্রায় সবাই 
দ্রুতগামী ও দীর্ঘ গ্রীবা যুক্ত | মজার প্রাণী ছিল অনিধোমিমাস, যার গড়ন 
উটপাধি সদৃশ এবং মুখ অনেকটা TET মতো | 


খ) সরোপ্ড ॥ এদের মধ্যে ব্রপ্টোসরাস ( আযাপাটোসরাস ), ডিপ্লোডকাস 
ও ক্র্যাকিওসরাস জুরাসিক কল্পের অন্তর্গত । এই তিনটি প্রাণীরই দৈর্ঘ্য 
ছিল বিশাল, বিশেষত ডিপ্লোভকাস ছিল দীর্ঘতম — প্রায় ০০ ফুটের মতো | 
এদের দৈহিক ওজনও বিশাল এবং ত্রযাকিওসরাসের ওজন সবচেয়ে বেশি _গ্রার 
৯১০,০০০ পাউণ্ড । এরা সবাই ছিল অতি দীর্ঘ-্রীবাধুক্ত উদ্ভিদভোরী, প্রত্যেকেই 
চতুষ্পদী। অধিকাংশ ডাইনোসরের যেমন পিছনের পা বেশি বড়, ব্যাকিওসরাসের 
কিন্তু সামনের পা ছিল বড় । সাদৃশ্যের মধ্যে এদের সকলের মাথ| দেহের 
‘অন্পুপাতে ছোট | ব্র্যাকিওদরাসের ফসিল উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকার 
টানজানিয়া থেকে পাওয়া গেছে, যা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, 
সরোপডের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল কী বিশাল ও বিস্তৃত | 


জুরাসিক কল্প ve 


ব্র্যাকিওসরাস 


অন্লিথিসকিয়ান : 
ক) amaan জুরাসিক কল্পের এই ডাইনোসরের মাথার পিছন 


থেকে লেঞ্জ পর্যন্ত পিঠ বরাবর ছুই সারিতে fagetefe হাড়ের বড় বড় প্লেট 
ছিল এবং লেঞ্জের আগায় ৪টি aa ও ধারালো কীটা d এগুলি আত্মরক্ষায় } 
সহায়ক | এদের দৈৰ্ঘা প্ৰায় ২০ ফুট, উচ্চতা >> ফুট এবং ওজন ৭ হাজার পাউণ্ড । 
চার পায়ে চললেও টিগোদরাসের পিছনের পা একটু বেশি বড়, তাই চলার 
সময় কোমর Bp হয়ে থাকতো | এই প্রাণীদের দাত শুকনে| গাছপালা! চিবিয়ে 
খাওয়ার উপযোগী ছিল বলে মনে হয় | এদের WBE খুব ছোট _ মানুষের 
মুঠির চেয়ে বড় ছিল না | এত ক্ষুদ্র মস্তিষ্ের সাহায্যে পিছনের পা ও লেজের 
পেনীকে পরিচালনা করা সম্ভব বলে মনে হয় না । পিছনের এই অংশগুলিকে 


৮৪ বিবর্তনের কথা, 


পরিচালনার জন্যে স্টিগোসরাসের লেজের গোড়ায় spinal ০০:৫-এর অংশ বড় 
হয়ে দ্বিতীয় মস্তিদ্কের ভূমিক! নিয়েছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন | 


H 


ন্টিগোসরাস 


খ)১ ভ্যাংকিলোসরাস ক্ৰিটেশাস কল্পেএর আবির্ভাব | আত্মরক্ষার 
জন্যে এই প্রাণীর দেহ ছিল বর্ম দ্বারা আবৃত, এদের চেহারা কতকটা দক্ষিণ 
আমেরিকার বর্মধারী eth আর্নাডিলোর মতো । হাড়ের কঠিন আবরণ এদের 
পিঠকে কচ্ছপের খোলার মতো গোলভাবে ঢেকে ছিল, ও আবরণের দু'ধার 
থেকে পাশের দিকে বেরিয়ে ছিল বড় বড় কাটা d মাথার উপরেও হাড়ের 
বর্ম | লেজের প্রান্তভাগের হাড় স্থূল গদার মতে! । এই চতুদ্পদী সরীস্থপ 
দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ ফুট, উচ্চতায় ৫ ফুট | এরাও উদ্ভিদভোজী | 
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আযাংকিলোসরাস 


"1; হঃাডোসৰ | এই জাতির আদিপুর ক্যাম্প টোসরাস বাস করতো 
জুরাসিক কল্পে | ক্যাম্প টোরাস পিছনের লম্বা পায়ে ভর দিয়ে হাটলেও এর! 
চার গায়ে চলতে পারতো । গাছপালা এদের খাদ্য । মুখ চঞ্চুর মৃতো ও 


. লতা 
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চ্যাপ্টা | দাতগুলি ছিল মুখের অনেক পিছনে | ক্যাম্পটোসরাসের দৈর্ঘ্য 
৪ থেকে ১৫ ফুট | 

হাড়োসরের মধ্যে ট্র্যাকোডন অন্যতম | এর মুখ হাঁসের ঠোটের মতো 
এবং মুখে প্রায় হাজার দাত, তবে দ্ীতগুলি কেবলমাত্র খাদ্য-পেষণের উপযোগী । 
শুধু তাই নয়, এদের পায়ের আঙ্গুল ছিল হাঁসের মতো চামড়া দিয়ে জোড়া | 
এই ডাইনোসরগুলি পিছনের লম্বা পায়ে ভর দিয়ে চলতো, সামনের পা ছোট; 
পায়ের আঙ্গুল কতকটা খুরের মতো | জলকাদার ধারে ধারে এরা গাছপালা 
খেত মনে হয় | এদের CTT প্রায় ৩০ ফুট । 


হংসচঞ্চ ডাইনোসরের জাতভাইদের মধ্যে আবার কতকগুলি প্রাণীর মাখার 
হাড় চূড়া বা ঝু্টটর আঁকার নিয়েছিল | তাদের মধ্যে প্যারাসরোলোফাস ও 


কোরিধোসরাসের কথা আগেই বলা হয়েছে । 


কোরিথোসরাস 

ঘ) ইগুয়ানোডন : ক্রিটেশাস কল্পে এই ডাইনোসর বাস করতো | 
সামনের পায়ে বুড়ো৷ আঙ্গুলের নখ খুব বড় ও ধারালো | ইণ্ডয়ানোডন ছিল 
অনিথোপড এবং এরও আদিপুরুষ সম্ভবত ক্যাম্পংটাসরাস । বেলজিয়ামের 
“এক খনিতে ৩১টি,.ইণ্ডয়ানোডনের কঙ্কাল পাওয়া যায় । 


ইগ্ুয়ানোডন 
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E) সেরাটপ,সিয়ান ৷৷ এই জাতীয় প্রাণীদের মুখের অগ্রভাগ শুকচঞ্চুর মতো 
বক্র | সম্ভবত সিট্রাকোসরাস এদের পূর্বপুরুষ ছিল, কারণ তার মুখের অগ্রভাগ 
টিয়াপাথির মতো বক্র বলে প্রাণীটির নাম ‘Parrot lizard’ (এ যেন সুকুমার 
রায়ের ‘আবোল তাবোল+-এর সেই "টয়ামুখো গিরগিটি i) সিট্টাকোসরাস 
চলতো পিছনের aa পায়ে ভর দিয়ে | দৈৰ্ঘ্য ছিল মাত্র ৪ থেকে ৫ ফুট | 

পরবততীকালের সব জেরাটপ্‌সিয়ান হলো চতুষ্পদী । তাদের মধ্যে 
প্রোটোসেরাটপ অন্যতম | এর দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ৮ ফুট | পিছনের পা 
সামনের পায়ের চেয়ে কিছুটা বড় । মুখের অগ্রভাগ শুকচঞ্চুর মতো । তার 
পিছনে একটা অংশ নাকের ওপরে কুঁজের মতো হয়ে উঠেছে | (পরবর্তী- 
কালের ট্রাইসেরাটপ.স-এর নাকের ওপরের এই অংশ নিল শিঙের আকার |) 
ঘাড়ের পিছনে ও কাঁধের ওপর দিয়ে ছিল হাড়ের তৈরি ‘কলার’ বা ues | 

শিংওয়ালা ডাইনোসরের মধ্যে ট্ৰাইসেরাটপস, বৃহত্তম--দৈৰ্ঘ্য ছিল ৩০ 
থেকে ৩৬ ফুট, কোমরের কাছে উচ্চতা প্রায় v ফুট, ওজন ২০ হাজ্জার পাউণ্ড । এই 
সুবিশাল প্রাণীর পা খুব মোটা ও মাথা খুব বড় । ঘাড়ের পিছনে বিরাট ‘কলার’ 
এবং মাথায় ছুটি ও নাকের ওপরে একটি শিং; মাথার বিরাট শিং ছুটি ছিল 
সামনের দিকে তলোয়ারের মতো এগিয়ে | ট্রাইসেরাটপ.স ছিল যেন তার 
সমসাময়িক টাইরানোসরাসের যোগ্য প্রতিদ্ন্থী । 


ট্রাইসেরাটপ 
এখন যেমন আফ্রিকার সাঁভানা তৃণভূমিতে জিরাফ উচু গাছের পাতা খায়, 
ইল্যাও আন্টিলৌপ ( “নীলগাই*এর মতো প্রাণ) খায় মাঝারি গাছের পাতা, 
আর ভিকডিক প্রভৃতি খুব ছোটঝআযান্টিলোপ খায় ঝোপের পাতা, তেমন ডাইনৌ- 
সরের মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদভোজীর খাদ্য বিভিন্ন ছিল মনে হয় | ব্রশ্টোসরাসের 


৮৮ বিবর্তনের কথা 


মতে! অতি দীর্ঘ গ্ৰীবাযুক্ত প্রাণী বেশি উ্চু-ডাল থেকে পাতা খেত ৷ 
ক্যাম্পংটোসরাস খেত মাঝারি গাছের পাতা, আর আ্যাংকিলোসরাস হয়তো নিচু 
ৰোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে খেত । 

প্যাকিসেকালোসর জাতীয় অনিথিস্কিয়ানের মাখার খুলির উপরিদেশ গছ,জ- 
সদৃশ এবং তা প্রায় ১০ ইঞ্চি পুরু | সম্ভবত মিলনের পূর্বে এদের পুরুষেরা 
মাথা ঠুকে FAL অবতীর্ণ হতো, যেমন পাহাড়ি ভেড়াদের মধ্যে আজও দেখা 
যায় | এরা যে বুখচারী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে | দলের মধ্যে 
MIRI স্থান বোধ হর মাথার ‘গন্থ,জের’ ওপরে নির্ভর করতে! d 

ডাইনোসরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আর এক. চিত্তাকৰ্ষক আবিষার হলে! 
মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমিতে প্রোটোসেরাটপসের ডিম | আট ইঞ্চি wi 
ডিমগুলি এমন সুনির্দিষ্টভাবে সাজানে| ছিল যে মনে হয়, এরা ডিম পাড়ার সময় 
একতাবন্ধ হয়ে বাস করতো ( যেমন সমুদ্রের gull পাখিরা প্রায় এক সময়ে ডিম 
পাড়ে ও দলবদ্ধ হয়ে থাকে ) | ডিম পাড়া হয়ে গেলে এরা ত! বালি চাপা দিত, 
যাতে ডিমগুলি আপনি ফুটতে পারে | 

আমেরিকার নিউ-মেক্পিকোতে সিলোফাইসিসের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, 
যাদের কারো কারো পেটের ভেতরে শিশু fet এর দুটি কারণ হতে পারে: 
সিলোফাইসিস আপন শিশুকেও ভক্ষণ করতো (যেমন গ্রীক পুরাণ বণিত 
ক্রোনাস আপন সন্তানদের ভক্ষণ করেছিলেন ), অথবা তার সন্তান waren 
মতে৷ স্বাভাবিক রূপ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হতো | 

আফ্রিকার তৃণভূমির মধ্যে খাদ্যাভাব হলে বা অনা বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি প্রান্তিক 
আকালে অথবা অধিক সংখ্যক মাংসাশীর কবল থেকে বাচার জন্যে যেমন জেব্রা 
প্রভৃতি প্রাণী দলে দলে স্থান পরিবর্তন করে, উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরগুলিও 
সেরকম করতো বলে মনে হয় । সাম্প্রতিক আবিষ্কার থেকে জানা গেছে যে, 
তারা দলে দলে সোজা পথ ধরে চলতো! গন্তব্স্থানের দিকে | শুধু তাই নয়, 
্রন্টোসরের একদল প্রাণীর পদচিহ্ন পরীক্ষা করে বোঝ! গেছে যে, তার| চলার 
সময় শিশুদের রাখতো দলের মাঝখানে ও তাঁদের ঘিরে চলতো পূৰ্ণবয়স্কের| | 

দেহের অনুপাতে ডাইনোসরের মস্তি খুব ছোট | যে ইগয়ানোডনের আকার 


হাতির মতো ছিল, তার মস্তি কিন্তু হাতির মস্তিক্ষের ২০ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র | 


থেকোডট, হতে জুরাসিক কন্পের প্রথমে হলে! টেরোসর জাতীয় খেচর সরী- 
স্থপের আবির্ভাব । তাদের হাত-পায়ের মাঝে বিল্লির মতে৷ চামড়া ছিল, 
GAN বাছুড়ের থাকে | কিন্তু বাছুড়ের সামনের পা বা হাতের সব আদ্দুল যেমন 
এ বিলির সঙ্গে ছোড়া, টেরোসরের হাতের শুধু একটি আঙ্গুল লঙ্বা হয়ে ডানার 


জুরাসিক কল্প y 


সামনের দিকে জোড়া, বাকি সব আঙ্গুল স্বাভাবিক | তাই, টেয়োসরের অপর 
নাম ‘টেরোড্যাকৃটিল’ যার অর্থ ‘wing finger’ | এদের হাতের আঙ্গুল নখর 
যুক্ত | এরা ডানা গুটাতে পারতো! বলে মনে হয় | 

নানা আকারের টেরোসর ছিল- ডানা ছড়ালে কেউ মাত্র কয়েক ইঞ্চি, 
কেউবা প্রায় ২৭ ফুট | এদের মধ্যে বৃহত্তম ছিল টেরানোডন | 

খেচর সরীস্পগুলির কাঠামো হালকা ও হাড় ফাপা বলে শূন্যে ভাসা সহজ 
ছিল | এদের মাথা লম্বা ও মুখে অনেক দাত, তবে টেরানোডন দন্তহীন d 

টেরোসরের মধ্যে দু'রকম প্রাণী ছিল : এক জাতির লম্বা লেজ, অন্য জাতি 
লেজবিহীন | এদের cum বোধ হয় ওড়ার সময় ‘রাডার’-এর কাজ করতো | 
ক্রমে ওড়ার নিয়ন্ত্রক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে লেঙ্জের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় । 

রামৃফোরিন্কাস নামে জুরাসিক কল্পের একরকম টেরোসর ছিল মাত্র দেড় 
ফুট «wj ডানা ছড়ালে হতো ৪ ফুট | এর লেঙ্গ বেশি লম্বা ও লেজের আগা 
পাতার মতে! | মুখে ধারালো দাত | হাতের (সামনের পা) ৩টি ছোট 
আনুল ডানার সঙ্গে জোড়া ছিল না, মনে হয় তা কোনো কিছু ধরার কাজে 
সাহায্য করতো | ডালে ওঠার সময় এরা নখর দিয়ে গাছের গা আকড়ে উঠতো 


বলে মনে হয় | 


রাম্ফোরিন্কাস 


টেরোসর কিন্তু ঠিক উড়ত না, চামড়ায় ছাওয়া ডানা মেলে এরা শূন্যে ভেসে 
যেত, যাকে ‘gliding’ বলা হয় । ডানার চামড়া বেশি ছিড়ে গেলে এদের পক্ষে 


৬ 


SS বিবর্তনের কথা 


শূন্যে ভাস৷ সম্ভব হতো al এবং এরা নিচে পড়ে যেত | এরা ভেসে যেত হালকা 
হাওয়ায় ; হাওয়ার বেগ বেশি হলে এরা ভাসতে পারতো না । 

অনেক সামুদ্রিক পাখি যেমন পাহাড়ের ধারে ধারে দল বেঁধে থাকে, টেরোসরও 
তেমনভাবে বাস করতো! বলে কেউ কেউ মনে করেন | 

লেজ্জবিহীন টেরানোডনের উদ্ভব ক্রিটেশাস কল্পে । তার মাথার পিছন দিকে 
হাড় লঙ্কা হয়ে বেরিয়ে ছিল | মনে হয়, এই হাড়ের ‘বুটি’ তার ল্বা ও pet 
PES ভারসাম্য রাখতো | কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এর শূন্যে ভেসে 
যাওয়ার গতি ঘণ্টায় ১৭ থেকে ৩* মাইল হতে পারে | 


টেরানোডন 


অধিকাংশ :টেরোসর মাছ খেত বলে মনে হয় । কেউ কেউ জলে ভেসে' 
থেকে মাছ ধরতো । হিংস্ৰ সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণে এদের মৃত্যুও হতো | 
সবচেয়ে অদ্ভূত কথা, রুশ বিজ্ঞানী A. G. Sharov এমন টেরোসরের নিদর্শন 
(পিয়েছেন যার গায়ে লোম ছিল যা থেকে মনে হতে পারে যে, পাখির মতোই 
এরা ছিল উষ্ণ রক্তের জীব | টেরোসরের পক্ষে পিছনের পা দিয়ে বাছুড়ের মতো 


গাছ থেকে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকা সম্ভব ছিল | 

ক্রিটেশাস কলের শেষে-পৃথিবী থেকে টেরোসর qu হরে যায় । কেউ কেউ 
বলেছেন,আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে বাতাসের গতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এদের 
e 


দেখা দেয়, তা এই অবলুষ্থির অন্যতম সম্ভাব্য কারণ | 


জুরাসিক কল্প ৯১ 


সবথেকে আশ্চর্যের কথা, পাখির উদ্ভব কিন্তু খেচর সরীস্থপ থেকে হয়নি , এক 
রকম ক্ষুদ্ৰাকৃতি ডাইনোসর থেকে পাখির উদ্ভব হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস! 
পাখিদের রক্ত উষ্ণ এবং গায়ে পালখ থাকে | Ckxlefe জীবের পক্ষে রক্তের 
উষ্ণতা বজায় রাখ! কঠিন, কারণ আকার ছোট হলে শরীর থেকে তাপ সহজে 
বের হয়ে যায় | যদি ডাইনোসরের রক্ত উষ্ণ হর, তবে ক্ষুদ্ৰাকৃতি ডাইনোসরের 
গায়ে পালখ তৈরি হলে এই সমস্তার সমাধান সম্ভব, কারণ পালখের মধ্য দিয়ে 
তাপ সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না| অনেকে বলেন যে, সরীব্থপের আশ থেকে 
পাখিদের পালখ এবং সামনের পা (হাত) থেকে ডানা হয়েছে। 

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পাখির আদিমতম ফসিল হলো আকিওপ্টেরিকৃস | জার্মানির 
ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাণীটির ফসিল জুরাসিক কল্পের শেষ ভাগের | 


ASS. 
SS 11, 
ক ক D 


আকিওপ্টেরিক্‌স 


বস্তুত পালখ বাদ দিলে আকিঙপ্টেরিক্‌স-কে দেখতে অনেকটা সরীস্থপের মতে৷ 
-চঞ্চুবিহীন এবং SET | লেজের দৈধ্য বরাবর দুই পাশে পালখগুলি 
জোড়ায় জোড়ায় সাজানো | এর করোটি পাখির মতো । সে যুগের সরীস্থপের 


a বিবর্তনের কথা 


চেয়ে আকিওপ্টেরিক্স-এর NE বড় 1 হাড়গুলি ফাপা | কসিলে বুকের হাড় 
দেখে মনে হয়, যে পেশীগুলি ওড়ার কাজে সাহায্য করতো তা বেশি বড় ছিল 
না; তাই সম্ভবত এর! খুব বেশি সময় ধরে উড়তে পারতো ন! | 

পাখিদের মধ্যে কেমন করে আকাশে ওড়া আরম্ভ হয়েছিল, সে বিষয়ে বিজ্ঞানী- 
দের তিনটি মত | 

প্রথম মত অন্ুসারে-এক রকম ক্ষুদ্ৰাকৃতি ও দ্রুতগামী ডাইনোসরের 
( সিলুরোসর ) শরীরে পালখ তৈরি হয়েছিল | এই মতের সমর্থকরা বলেন a, 
মাঠের মতো খোলা জায়গায় SS দৌড়ানো থেকে এরা বড় বড় লাফ দিতে, ভেসে 
যেতে এবং উড়তে শিখেছিল | আফিওপ্টেরিক্স-এর শ্রোণীর কাঠামো থেকে মনে 
হয়, এরা ছু'পায়ে দ্রুত দৌড়াতে পারতো | তবে, এরোপ্নেন 'রান্ওয়ে*র মাটি 
দিয়ে SS যেতে যেতে শূন্যে ওঠে যে প্রক্রিয়ায় তাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে গেলে 
আফিওপ্টেরিক্স-এর ওড়ার বিষয়ে প্রথম মতের যৌক্তিকতা সন্দেহ জাগায় d 

দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতর৷ মনে করেন, এক জাতীয় পালখওয়ালা ছোট ডাইনোসর 
কাঠবিড়ালের মতো বৃক্ষান্তরে লাফিয়ে বেড়াত | গাছে গাছে লাফানো থেকে 
ক্রমে শূন্যে ভেসে যাওয়া আরম্ভ হয়, যেমন বিবুবরেখা অঞ্চলের কোনো কোনে! 
প্রাণীর ক্ষেত্রে হয়েছে | শূন্যে ভাসা থেকে শুরু হলো আকাশে ওড়া | এই 
মতের সমর্থকরাধরে নিয়েছেন যে,আকিওপ্টেরিক্স-এর শরীর গাছে ওঠা বা ডাল 
ধরার উপযোগী | কিন্ত আফিওপ্টেরিক্স-এর পিছনের পা অনেকট। ছোট ডাইনো- 
সরের মতো, যারা মাটিতে দৌড়াত ; পায়ের নখর গাছের ডাল ধরা বা ডালে 
চলার তেমন উপযোগী নয় | হাতের (সামনের পা Is 
বা ভাল ধরায় বিশেষ সুবিধা করতে পারতো বলে মনে হয় না । হয়তোবা সে 
বৃক্ষবাসী ছিল, তবে তার কাঠামো থেকে একথা সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় 
al | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জন অস্ট্রোম ( John D. Ostrom) এই বিষয়ে ভিন্ন 
মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, আকিওপ্টেরিক্‌স p থেরোপড 
ডাইনোসরের মতো দ্রুতগামী এবং দৌড়ে তাড়া করে পোকামাকড়, গিরগিটি 
ও ছোট ছোট স্তন্যপায়ী শিকার করতো । তার তীক্ষ নখর ও দাত ছিল শিকার 
ধরা ও প্রাণীবধে সহায়ক । তিনি মনে করেন, সে তার ডানার জোরালো ঝাপটার 
শিকারকে কাবু করার চেষ্টা করতো, যেমন সাপ মারার সময় বাজপাখি করে থাকে 
আকিওপ্টেরিকৃস আকারে কাকের মতো ছোট হলেও ডানার ঝাপট ঠিক মতো 
হলে ছোট ছোট শিকারকে সহজে কাবু করা যায়। আবার ভানা বাপটিয়ে ওপরে 
ওঠাও সম্ভব; আকিওপ্টেরিকৃস যদি দাড়ানো অবস্থা থেকে ওপরে লাফিয়ে উঠে 
শিকার ধরতো, তবে তার ডানার ঝাপট এতে সাহায্য করতো বলে মনে হয় | 
সম্ভবত এইভাবে তাদের মধ্যে আকাশে ওড়া আরম্ভ হয়েছিল । পাখির ক্রম- 


জুরাসিক কল্প ৯৩ 


বিবর্তনে বৃক্ষবাসের গুরুত্বকে অসুট্রোম অস্বীকার করেন না| তবে তিনি মনে = 
করেন যে, পাখির বৃক্ষবাস শুরু হয়েছিল আফিওপ্টেরিক্স আবির্ভাবের পরে d 

আকিওপ্টেরিক্স ও তার পরবর্তী যুগের পাখির ফসিলের মধ্যে প্রায় পাচ কোটি 
বছরের ব্যবধান | আদিম পাখিদের বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে | 

ক্রিটেশাস কল্পের শেষে ডাইনোসরের অবলুপ্তির পরে পাখিদের বিস্তারের পথ 
আরো খুলে যায় । পাখির মস্তিষ্ক বড় ও রক্ত উষ্ণ বলে, সে জীবনসংগ্রামে জয়ী 
হ্য়। 

মধ্যজীবীয় অধিকল্লের জলবাসী প্রাণীদের মধ্যে সরী VIM সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 
সামুদ্ৰিক সরীস্থপের মধ্যে কচ্ছপ অন্যতম | জলে থাকলেও ডিম পাড়ার সময় 
তারা ডাঙায় উঠে আসে । ট্রায়াসিক কল্পের পরে তারা আকারে বৃদ্ধি পেল | 
আফিলন নামে এক বিরাট কচ্ছপ ক্রিটেশাস কল্পে সমুদ্রে বাস করতো; সে 
লম্বায় প্রায় ১১ ফুট, পাখনা ছড়ালে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ১২ ফুটের 
মতো | 

বর্তমান যুগের কুমিরের পূর্বপুরুষ ক্রিটেশীস কল্পে বাস করতো | মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে যে সুবিশাল কুমিরের ফসিল পাওয়া গেছে, তার মাথা ৬ ফুট 
aa, শরীর সম্ভবত ৪০-৫০ ফুট | 

অনেক সামুদ্রিক সরীস্থপ মধ্যজীবীয় অধিকল্পের শেষে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে 


৯৪ বিবর্তনের কথা 


যায় । এদের মধ্যে প্রিসিওসর অন্যতম | প্লিসিওসরের পা-গুলি নৌকোর দীড়ের 
মতো | সাঁতারের কাজে এদের লঙ্কা লেজ কিন্তু তেমন সাহায্য করতো বলে মনে 
হয় না; নৌকোর দাড় যেমন করে টানা হয় সেভাবে পা চালিয়ে এরা সাঁতার 
fire | পাগুলি দীড়ের মতো বলে এরাসহজে শরীর ঘোরাতে-বাকীতে পারতো না 
যেমন মাছ পারে ; তবে এদের গলা লঙ্বা বলে শিকার ধরার কাজে সুবিধা ছিল। 
শরীর চ্যাপ্টা ধরনের ও প্রায় ১০ ফুট । মাংসাশী প্রাণীগুলির মুখে তীক্ষ দাতের 
সারি | প্লিসিওসরের পাকস্থলিতে পাথর ছিল ; এরা পাথর গিলে ফেলত ও সেই 
পাথর খাবারকে পিষে ভাঙ্গার কাজে সাহায্য করতো ( gastrolith ) | 
ক্রিটেশাস কল্পের ইলাস্মোসরাস লঙ্ায় ৫* ফুট এবং তার বিরাট লঙ্গা গল! ছিল 
শরীরের প্রায় অর্ধেক | ক্রোনোসরাস নামে আর এক রকম প্রিসিওসরের গলা 
কিন্তু লম্বা ছিল ন| । তার দৈঘ্য ৪০-৫০ ফুট, মাথা প্রায় ৯ ফুট ॥ ^ 

আকারে ও গঠনে কতকট! সিন্ধুঘোটকের মতো এক সামুদ্রিক সরীস্থপ ছিল, 
যার নাম গ্লাকোডাস | দাতগুলি চ্যাপ্টা বলে যনে হয়, সে ঝিনুকের খোলা ভেঙ্গে 
খেত | সে সম্ভবত তার শরীর টেনে ভাঙাতেও আসত, যেমন সিন্ধুঘোটক করে 
থাঁকে। 

সেই যুগের সমুদ্রে মোসাসর বা টাইলোসর নামে গিরগিটির মতে৷ সরী্থপ 
বাস করতো | তাদের মধ্যে টাইলোসরাস প্রায় ৩০ ফুট লম্বা | বুক ও পেটের 
নিচে পাখনা থাকলেও সে প্রধানত লেজের আন্দোলনে সাতার দিত | মাংসাণী 
প্রাণীটির মুখে ধারালো দাত | কেউ কেউ বলেছেন যে, তার গায়ে সাপের মতো 
আঁশ থাকতেও পারে | 

জলবামী সরীস্থপদের মধ্যে ইক্থিওসরের লেজ ও পাখনা অনেকট। মাছের 
মতো বলে এরা মীতারে খুব পটু । সমুদ্রগামী হওয়ায় এদের পা-গুলি পাখনায় 


ইক্থিওসরাস 
রূপান্তরিত হয় | লেজের পাখনা বড় এবং পিঠের পাখনা হাওরের মতো | লম্বা ও 


স্থন্মাণ্ৰ মুখে তীক্ষ দাতের সা 


রি। জলবাসী হয়েও এর! কিন্তু ফুসফুস দিয়ে শ্বাস 
AS 1 চোখগুলি বড় ছিল 


বলে মনে হয়, সমুদ্ৰের গভীরে শিকার ধরতে সুবিধা 


জুরাসিক কল্প M 


. হতে| | ইক্‌থিওসর সাধারণত ১০-১৫ ফুট লম্বা, তবে আমেরিকার নেভাডা থেকে 
৪০ ফুটের চেয়েও বড় প্রাণীর ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে | 
ডাইনোসরের রাজত্বকালে নানা রকম পতদ ছিল | উই (termite), ফড়িং ও 
গুবরেপোকা ( beetle ) জাতীর পতদ্দের নিদর্শনও পাওয়া গেছে | 
জুরাসিক ও ক্রিটেশাস কল্পে প্যান্গিয়া ভেঙ্গে গেলে জলবায়ুতে খতুর প্রভাব 
হ্রাস পায় | তখন সমুদ্ৰে সাস্পেন্শন-ফিডার প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্ৰ্য স্থষ্ট হয়। 
বহু পূৰ্বে অর্ডোভিশিয়ান কল্পে ভূখণ্ড ভাঙ্গনের সময় যেসব সাসপেন্শন-ফিডারের 
' আবিৰ্ভাব হয়েছিল, এই নতুন প্রাণীগুলি কিন্তু ঠিক তাদের মতো নয়। যদিও 
এদের মধ্যে ব্ৰাকিওপড ওক্রিনয়েড ছিল, তবে ছুই-খোলা যুক্ত মোলাস্ক, বা ঝিনুক 
জাতীয় প্রাণী হলো সৰ্বপ্ৰধান 1 aces মধ্যে নানারকম প্রাণী নানাভাবে _থাকে 
কোনো কোনো clam থাকে বালি বা কাদার মধ্যে, mussell 4i oyster নিজ 
দেহের একরকম চটচটে go বা আঠালে। জিনিস দিয়ে সমুদ্রের নিচে মেঝেতে 
( sea floor ) আটকে থাকে, আর scallop জলের মধ্যে থাকে স্বাধীনভাবে | 
কম্বোজ বা মোলাস্ক দের ভেতরে মৃতদেহ-ভক্ষক এবং শিকারী প্রাণীও ছিল । 
গ্যাচ্টোপড বা শামুকদের ( এক-খোলা যুক্ত CUA) মধ্য কেউ নিরামিষ- 
ভোজী, কেউ মাংসাশী, কেউবা শবভূক | মাংসাশ৷ ও শবতুক কম্বোজের ভেতরে 
নানারকম সেফালোপড ( শিরম্পদী ) ছিল, যারা সমুদ্রের একেবারে নিচে ata- 
সন্ধানে বিচরণ করতো | সেফালোপডের মধ্যে নানারকম আযামোনাইট প্রাণীর 
ফসিল পাওয়া গেছে | আযামোনাইটের কঠিন দেহাবরণ ছিল বতুলাকার বা 
আবর্ভের মতো (spiral) | প্রকৃতির এক AES wg এর দেহাবরণ | 
কলকাতার যাদুঘরে রাখা আযমোনাইটের ফসিল দেখে xfiqs বা মহাকাশের 
ঘুণি-নীহারিকার ( spiral nebula) কথা মনে পড়ে | প্রকৃতিদেবী এখানে 
একই আবর্তের মধ্য দিয়ে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকে রূপ দিয়েছেন | 
ক্রিটেশাস কলের শেষে বিরাটাকার সামুদ্ৰিক AAA ও নানারকম WT 
প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল | পরবর্তীকালে অর্থাৎ নরজীবীয় অধিকল্পের 
গতে মাছের প্রধান হয়ে ওঠে, আর জলজ সরীস্থপদের স্থান নেয় সীল, 


সিল্ধুঘোটক, তিমি ও eus প্ৰভৃতি স্তন্যপায়ী জীব | 
পুরাজীবীয় অধিকল্প থেকে বহু কাল 


উদ্ভিদজগতের ইতিহাসে দেখা যায় খে, 
পৰন্ত গাছের! বংশবিস্তারের জন্যে ‘রেণু (spore) ছড়াত, অথবা বীজ ফেলতে। | 
বীজওয়ালা গাছ উন্নত হলেও সেই যুগে তার বংশবিস্তার হতো আদিম 
প্রক্রিয়ায় শরীরের এক জায়গা থেকে পুংপরাগ ( male pollen ) হাওয়ায় 
ভেসে গিয়ে শরীরের অন্ত অংশে ক্্ী-ডি্বাগুর ( female egg cell ) সঙ্গে মিলিত 

বিস্তার নিউর করতে! হাওয়ার ওপরে | কিন্ত 


হতো | অথাৎ তখন গাছের বং 
ক্রিটেশাদ কলে জন্ম নিল এক নতুন রকম গাছ | এর শরীরেএএমন বিশেষ অংশ 


৯৬ বিবর্তনের কথা 


তৈরি হলো যার মধ্যে পরাগ ও ডিম্বাণু কাছাকাছি থাকে 1 তাই বীজের সহজে 
পরাগিত হওয়া সম্ভব | গাছের এই বিশেষ অংশগুলি হলো ফুল | ফুলের পাপড়ি 
হাওয়ায় একটু ছুললে বা পতঙ্গ বসলে, তার সাহায্যে পরাগমিলন হতো | বর্তমান 
যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পতঙ্গের সাহায্যে পরাগমিলন হয় ; একই ফুলের মধ্যে 
পরাগমিলনের দৃষ্টান্ত কম | তাই, পতকে প্রলুন্ধ করার জন্যে ফুলের নানা বর্ণ ও 
গন্ধ এবং অনেক ফুলের মধ্যে মধু থাকে | তবে, পৃথিবীতে প্রথমে যে ফুলের জন্ম 
হয়েছিল, তা বোধ হয় গন্ধহীন এবং তার রং সম্ভবত শুধু সবুজ, হলুদ বা শাদা 
ছিল | অল্পকালের মধ্যে তাদের বর্ণে ও গন্ধে বৈচিত্র্য স্থষ্টি হলো । তাই আমরা 
বলতে পারি যে রূপ, বর্ণ ও গন্ধ ua পিছনে ছিল প্রয়োজনের তাগিদ এবং সেই 
প্রয়োজন হলো বংশবিস্তার | নিজের জন্যে ও একই প্রয়োজনের কথা 
( multiplication of plant and animal species) প্রাচীন মানুধ ও বর্তমান 
যুগের কোনো কোনো আদিবাসী প্রকাশ করেছে যক্ষ-ষদ্মীর FS অথবা লিঙ্গ-র্ল্প 
প্রতীকের মাধ্যমে | 

সমস্ত জীবজগতে এক বিরাট favis ঘটে ক্রিটেশাস কল্পের শেষে | সমুদ্রে 
সন্নীহ্থপ ও সেফালোপড প্রভৃতি বহু প্রাণী লুপ্ত হয়ে যায় | স্থলে এবং অন্তরীক্ষে 
প্রায় একই সময় ডাইনোসর ও টেরোসর লোপ পায় | এই বিরাট বিপধয়ের 
কারণ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত । কেউ বলেছেন যে, ‘স্তন্যপায়ী প্রাণীরা 


ডাইনোসরের ডিম খেয়ে নিত, কারে| মতে জলবায়ুর পরিবর্তনে ডাইনোসরের 
সন্তান-উতপাদন ক্ষমতা হ্রান পায় । আবার কারো! মতে, কোনো সংক্রামক ব্যাধি 
এর জন্যে দায়ী । কতরুগুলি মত সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। 

ডাইনোসর অবলুস্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, স্তন্যপায়ী 
প্রাণীরা তাদের ডিম খেয়ে নিত, যার কলে তাদের বংশবৃদ্ধির হার কমে গিয়েছিল । 
কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, তার! নিজেদের ডিমকে অনেক সময় বালি 
চাপা দিলেও, পাখি তার ডিমের ওপরে যতটা reet, তারা সেই qa নিত না। 
কিন্ত ও যুগে সুন্যপায়ীরা এত ছোট ও নগণ্য ছিল যে, তারা ডাইনোসরের ডিম 
নষ্ট করার জনে কতটা দায়ী, সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন l 

অনেক বিজ্ঞানী মধ্যজীবীয় অধিকল্লের শেষে জলবায়ু জনিত উদ্ভিদজগতের 
পরিবর্তনকে ডাইনোসরের অবলুপ্তির জন্যে দায়ী করেছেন। 

আবহাওয়ার পরিবর্তনে জলাভূমি ও zw শুকিয়ে যায়, এবং বাতাস আরো 
DOLES ও হৃদ শুকিয়ে যাওয়ায় বিরাটাকার উদ্ভিদভোজী ডাইনোসর- 
গুলির বিবরণ ক্ষেত্র আর রইল ন| | উদ্ভিদতোজীদের ক্ৰম অবনুপ্তির ফলে 
- খাদ্যাভাবে মাংসাশী ডাইনোসরগুলির অস্তিত্ব হাস গেল | 

অন্য মতানুসাৱে, 


ডাইনোসরের রক্ত শীতল বলে জলবায়ু Stel হওয়ায় তাদের 
জীরনসমস্তা, দেখা 


দিয়েছিল | বৃহদাকার বলে তারা গর্ভে বা গুহায় লুকিয়ে 


জুরাসিক কল্প ৯৭ 


থাকতে পারতো না ৷ বেশি Shots সরীস্থপ কাবু হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষা করতে 
পারে না । ডাইনোসরের ডিমগুলিও সম্ভবত বেশি ঠাগ্ডার জন্যে ফুটত না” এবং 
প্রায়ই Stet পড়ার জন্যে ডিমের খোলা পাতলা হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে ডিম নষ্ট 
হয়ে যেত | 

জলবাযুর পরিবর্তনের ফলে নতুন রকম গাছপালার উদ্ভব হয়েছিল এই নতুন 
গাছগুনির গোড়া ও পাতা আরো শক্ত হওয়ায়, Bierce ডাইনোসর তা 
খেতে পারতো না বলে কোনো কোনে! বিজ্ঞানীর বিশ্বাস | ats সরবরাহে 
বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভিদভোজী ও মাংসাশীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়েছিল | ফুল- 
গাছের উদ্ভব এর একটা কারণ ছিল বলে, কেউ কেউ মনে করেন ( তাহলে কি 
‘beauty’-4 কাছে ‘6০85৮-এর পরাজয় হয়েছিল ) | তারা বলেন যে, নতুন 
গাছ খেতে গিয়ে ডাইনোসরের দাত ক্ষয়ে যায় বা তাদের নানা রোগ হয় d কিন্ত 
এর কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত আমরা পাইনি । বরং লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে কুলগাছ 
খেয়ে উজ্জিভোজী ভাইনোসরগুলির মধ্যে যে বিরাট বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, 
সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে ? তাই ফুলওয়ালা গাছের জন্যে ডাইনোসর 
অবলুপ্তির ব্যাখ্যাকে মানতে feat হয়| 

শুধুমাত্র ডাঙার ঘটনা বলে জীবজগতের এই বিরাট বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া 
যাবে না, কারণ ক্রিটেশাপ কল্পের শেষে শুধু ডাইনোসর নয়, বহু সামুদ্রিক প্ৰাণীও 
পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছিল | 

প্যান্গিয়ার অংশগুলি যখন ক্রিটেশাস কল্পের শেষে তাড়াতাড়ি টুকরো টুকরো 
হয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন সাগরজল উপকূল প্লাবিত করলো এবং জলবায়ু হলো 
আরো সামুদ্রিক ভাবাপন্ন | কিন্ত এই ভূখণ্ড-ভাঙ্গনের গতি ক্রিটেশাস কল্পের 
শেষে মন্দীভূত হলো । ফলে জলবায়ুতে থতুর প্রভাব তীব্রতর হলো | 

সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পৃথিবীর আবহাওয়ায় 
কোনো স্বল্পস্থায়ী কিন্তু ভয়ংকর পরিবর্তন জীবজগতের বিপধয়ের জন্যে দায়ী | 

জলবায়ুর এরকম পরিবর্তন মহাকাশের কোনো রশ্মির আকম্মিক বিকিরণের 
ফলে হয়েছিল বলে, কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন | ক্যানাডার ডেল রাসেল 
(Dale Russell) বলেছেন যে, মহাবিশ্ব কোনো স্থপারনোভার (Supernova) 
বিস্ফোরণ এর জন্যে দায়ী হতে পারে | 

গত চার হাজার বছর ধরে কমপক্ষে ৭ বার আকাশে অদ্ভুত উজ্জল তারকার 
আকস্মিক আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে | এ তারকা এত উজ্জল যে, দিবালোকেও 

a এদের নাম সুপারনোভ! এবং এদের স্ষ্টির কারণ তারকার বিস্ফোরণ | 

কোনো বিরাট তারকার অভ্যন্তরতাগের (core) ঘনত্ব ( density ) ও তাপমাত্রা 
যদি অত্যধিক হয়ে ওঠে, তবে এ তারকার বিস্ফোরণ ঘটে । ফলে, সেখান থেকে 
মহাজাগতিক রশ্মি ( cosmic ray ), ‘গামা রশ্মি এবং রপ্তন'রশ্মি বা এক্স-রে 


(sp বিবর্তনের কথা 


বিচ্ছুরিত হয় | পৃথিবীর বুকে গামা-রশ্মির বিকিরণ খুব বেশি হলে, তার ফল mx 
মারাত্মক | আর রঞ্জন-রশ্মি যদি খুব বেশি আসে, তবে বারুযগুলে বিপর্যয় হতে 
পারে | রাসেল মনে করেন যে, তার কলে বায়ুমণ্ডলের তাপধারণ শক্তি বিপর্যস্ত 
হয়, ঝড় হতে থাকে, ও জলবাহী যেব খুব ওপরে উঠে জমে গিয়ে হয় বরফের 
মেব | ফলে, সারা পৃথিবীর তাপমাত্ৰ৷ হাস পায় ও বহু প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে | 
তবে, তার এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এখন পধন্ত আবিষ্কৃত হয়নি | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্বিক পণ্ডিত ওয়ালটার আলভারেজ ( Walter 
Alvarez) ইটালির গুব্রিও-র নিকট একটি সামুদ্রিক গিরিখাতে ( ocean 
canyon’) পরীক্ষাকার্ধ চালাবার সময় চুনাপাথরের স্তরে ইরিডির/মের পরিমাণ 
খুব বেশি পেয়েছেন | ভাইনোসর-অবলুপ্তির যুগের মেই পাথরে ইরিডিয়ামের 
পরিমাণ আকস্মিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল । এই উপাদানের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে 
মহাকাশের বস্তুপিণ্ডে বহুগুণ বেশি | স্তরটি পরীক্ষ। করে আলভারেজ বলেছেন 
যে, সেই যুগে পৃথিবীর চৌন্বক-ক্ষেত্রে ( magnetic field) অদভুত পরিবর্তন 
হয়েছিল | চৌদ্বকক্ষেত্ৰে পরিবর্তনের ফলে জলবাদুতে পরিবর্তন হওয়। স্বাভাবিক i? 
তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, মহাকাশ থেকে আগত কোনে। কিছুর প্রভাবে 
SINKS পরিবর্তনের ফলে বহু প্রাণীর অবলুপ্তি হয়েছিল । 

জীবভগতের এই বিরাট বিপধয়ের সঠিক কারণ fadt আজও সম্ভব হয়নি | 


উল্লেখ পঞ্জি 


১. ‘Doomed Dino’ — published in TIME, July 16, 1979, 
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১২ 
নবজীবীয় অধিকল্প 


প্যালিওসিন (we থেকে ৫৩/৫৪ কোটি বছর আগে ) 
ইওসিন (৫৩/৫৪ থেকে ৩৭/৩-৮ কোটি বছর আগে ১ 
অলিগোসিন (৩.৭/৩"৮ থেকে ২:২৫ কোটি বছর আগে) 
মায়োসিন (২২৫ কোটি থেকে ৫৬ লক্ষ বছর আগে ) 
প্লায়োসিন (৫৫ লক্ষ থেকে ১৮৭ লক্ষ বছর আগে) 
প্লিস্টোসিন (১৮৭ লক্ষ থেকে ১০ হাজার বছর আগে ) 


মধ্যজীবীয় অধিকল্লের শেষে জীবজগতে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল, তা পূৰ্বে 
আলোচনা করা হয়েছে | প্রধানত, আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী থেকে 
ডাইনোসর এবং বিরাটাঁকাঁর জলচর ও থেচর সরীস্থস লুপ্ত হয়ে যায় | সরীন্থস- 
দের sees পরে নবজীবীয় অধিকল্লে হয় স্তন্তপায়ীদের অগ্রগতি | নবজীবীয় 
অধিকল্পে ডাঙায় হলোঁ স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য 

সন্তোজাত স্তন্যপায়ী ও ডিম ফোটা সরীস্থণ শাবকের মধ্যে স্তন্তপায়ীর বেঁচে 
থাকার সম্ভাবনা আরো বেশি | আদিম স্তন্যপায়ী জীব ছোট হলেও তারা 
সন্তানের লালনপালনে যে যত্ন নিত সরীন্থস ত! করে না | অধিকাংশ a 
ডিম পাড়ার পরে ডিম ছেড়ে চলে যায় | তাই, HATS শাবককে প্রথম থেকে 
আত্মনিৰ্ভবু হতে হয় | মধ্যজীবীর অধিকল্পের শেষে শীতল SATIS সদ্যোজাত 
Hare স-শ!বকদেৱ প্রাণধারণে বিরাট সমস্ত দেখা দিয়েছিল এবং তাদের অনেকেই 
বড় হওয়ার আগে মরে গেল | fex স্তয্পাম়ীর ক্ষেত্ৰে মা নিঞ্গের সন্তানকে রক্ষা 
করে যতদিন পর্যন্ত সে আত্মনি WD হয় | সগ্ভোগ্জাত আদিম স্তনাপায়ীশাবক 
মায়ের দুধ খেত এবং মা তার শরীর গরম করে রাখতো বলে তাদের একটা বড় 
সুবিধা ছিল । স্তন্যপায়ীর আর একটা সুবিধা এই যে, সবরকম আবহাওয়ার 
মধ্যে তার রক্তের তাপমাত্রা থাকে সমান | কিন্তু সাপ, গিরগিটি প্রভৃতি 
সরী্থ পের রক্ত শীতে এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, তার! কাবু হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষা 
করতে পারে না ; তাই, অনেক সরীন্থপ সারা শীতকাল গর্তে ঘুমিয়ে কাটায় | 
wari গায়ে লোম থাকে বলে তা শরীরের উত্তাপকে রক্ষা করে (তিমি বা 
হাতির গায়ে লোম না থাকলেও চবির পুরু স্তর তাঁপকে দেহ ছেড়ে বাইরে যেতে 
দেয় না )। স্তন্তপবায়ীর বুদ্ধিও সরীস্থপের চেয়ে বেশি | আদিম স্তন্তপায়ীদের 
্রস্তরীভূত করোটি থেকে প্রনাণিত হয় যে, তাদের মস্তি সরীস্থ:পর চেয়ে উন্নত 


ছিল | 


Seo 


বিবর্তনের কথা৷ 


দেহগত দিক থেকে স্তন্যপায়ী ও সরীস্থপের মধ্যে অনেকগুলি পাৰ্থক্য আছে। 
স্তন্যপায়ীদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চোয়াল ; সমস্ত নিচের চোয়াল একটি 
হাড় দিয়ে তৈরি এবং এই হাড়ের ওপরে দ'তগুলি যুক্ত বলে এর নাম ‘dentary 
bone’ | চোয়ালের অন্য হাড়গুলি রপান্তরিত হয়ে কানের ভেতরের অঙ্গ বা 
‘middle ear’ হয়েছে | শুধু তাই নর, এদের দতগুলি বিভিন্ন কাজের উপযোগী 
হতে গিয়ে বিভিন্ন আকার নিয়েছে। মুখের সামনে থাকে কর্তকদন্ত (incisor )— 
খাদ্যবস্তু কর্তন করার জন্যে স্তন্যপায়ীরা এই দত ব্যবহার FA I 
কর্তকদন্তের ছুই পাশের দিকে সাধারণত থাকে ছেদকদন্ত বা শ্বদস্ত ( canine ) যা 
লম্বা ও QRA খাদ্যবস্তু ছেদনের কাজে এর ব্যবহার করা হয়, মাংসাশী প্রাণীরা 
শিকারের সময় এই দাতের সাহায্য নেয় d স্ন্যপায়ীদের গালের ভেতর দিকে 
একেবারে পিছনে থাকে পেষকদস্ত ( molar ) যা খাদ্য পেষণে বা চবণে সা 
করে | পেষকদত্ত ও ছেদকদন্তের মাঝে থাকে পুর্লঃপেষকদত্ত ( premolar ) | 

শুন্যপায়ী সদৃশ ANRA থেকে শুন্যপায়ীর উদ্ভব । তবে, স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপ- 
গুলির দেহের উষ্ণতা বেশি ছিল মনে হয় না । ব্যাকার ( Robert Bakker ) 
বলেছেন, তাদের উষ্ণতা ছিল সম্ভবত ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টি গ্রেডের মধ্যে | 

প্রাচীনতম শুন্যপায়ীদের যে নিদশন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির দাত ও 
চোয়ালের গড়ন থেকে বোঝা যায় যে, তার! স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীস্থপের চেয়ে ছোট 
ছিল । স্তন্যপায়ী জীব ছোট হলে তার গায়ে তাপমাত্ৰা রক্ষার জন্যে লোম থাকা 
দরকার, কারণ ক্ষুদ্রাককৃতি দেহের তাপধারণ ক্ষমতা কম। 

সেই আদিধুগের স্তন্যপায়ীরা সম্ভবত ডিম প্রসব করতো» যেমন অস্টে লিয়ার 
WDE গ্যাটিপাসের মধ্যে আজও দেখা যায় । ডিমগুলি ছিল খুব ছোট । ডিম 
ফুটতো কম সময়ের মধ্যে, আর সদ্যোজাত শাবকগুলি ছিল অসহায় । 

আদিম স্তন্যপায়ীর "pes শাবকদের দেহ উষ্ণ রাখা একটা FRB | মনে 
হয় এরা শরীর উষ্ণ রাখতে পক্ষীশাবকের মতো মায়ের ওপর শিভরণীল ছিল | 
ডিম ও শাবকের আকার ছোট বলে মায়ের পক্ষে তার জন্যে প্রয়োজনীয় উষ্ণ ও 
te ARAA স্থষ্ট করা সহজ | 

যদি সেই আদিম স্তন্যপায়ী শাবকের জীবন সমস্ত] পক্ষীশীবকের মতো হয়, তবে 
তার সমাধান হয়েছিল সম্ভবত একভাবে | ডিমে তা” দিয়ে ফোটানো এবং 
সন্তানের দেহ উষ্ণ রাখার জন্যে পাখিদের পেটের কাছে পাতল| পালখে ঢাক! 
একটা চাপড়ার মতো অংশ থাকে, যার নাম “brood Patch’; এই ক্রড-প্যাচ্‌কে 
একটা আশ্রয় বলা চলে | শুনাপায়ী সদৃশ কোনো কোনো সননীস্থপের পেটে 


এরকম তা’ দেবার চাপড়! ( incubation patch ) ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া 


গেছে মনে হয়, ইনকিউবেশন-প্যাচ থেকে হয়েছিল স্তন্যপানের উৎপত্তি । যদি 
কোনো গ্রন্থি ( gland ) 


থেকে নির্গত তরল পদার্থ ইনকিউবেশন-প্যাচকে 


zia 
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ভিজিয়ে ww করে তোলে, তবে সেই তরল বস্তুকে লেহন করে ক্ষুদ্র শাবক নিজ 
দেহ উষ্ণ রাখতে পারে | বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও গ্রন্থি যদি উন্নত হয়ে ওঠে ও 
সেখান থেকে খাদ্যগুণে পূর্ণ তরল পদার্থ নিৰ্গত হয়, তবে সন্তানের পক্ষে আরো 
সুবিধা | এই যুক্তির ভিত্তিতে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ইনকিউবেশন-প্যাচ, 
থেকে ক্রমে ক্রমে বুকের দুধ খাওয়ানো আরম্ত হয়েছিল | 
স্তন্যপায়ী সদৃশ ARV সাইনোডণ্টের মুখে তালুর Gees যে অতিরিক্ত 
অংশ বা সেকেণ্ডারি প্যালেট ছিল ( যেমন স্তন্যপারী জীবের থাকে ), তার জন্যে 
সে খাদ্য চবণের সময়েও শ্বাস নিতে পারতো | 
নবজীবীর অধিকল্লে জীব বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনার আগে স্তন্যপায়ীদের 
শ্ৰেণীবিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন | 
স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে মোনোটিম বর্গ হলো অতি আদিম | সরীস্থপের মতো 
এরা fex প্রসব করে। ডিম হতে জাত শিশু খুব ছোট মোনোটিমের দুগ্ধ গ্রন্থিতে 
(mammary gland) বৃত্ত নেই | গায়ের চামড়ার কিছু অংশ থেকে ux 
আসে ৷ এদের মল-নিফাশনপথ এবং পুং-জননকোষ বা স্ত্ী-ডিম্বকোষের গমনপথ 
একই জায়গায় এসে খুলেছে, যার নাম cloaca (এরকম cloaca থাকে সরীস্থপ ও 
পাখিদের ) ৷ এজন্যে এই শ্তন্যপায়ীদের সাধারণ নাম মোনোট্ম। ট্রায়াসিক কল্পের 
আদিম স্তনাপায়ীদের জন্ম ও লালনপালন অনেকটা মোনোট্ম জাতির মতো 
ছিল বলে মনে হয়। অস্টে.লিয়ার sero গ্ন্যাচিগপাস ও কীটাওয়াল| পিপীলিকাভুক 
( একিডনা ) মোনোটিম জাতির অন্তর্গত | 
arms প্রভৃতি যে প্রাণীগুলির তলপেটে থলি ( marsupiam ) থাকে, 
তাদের বলে মাবস্থাপিয়্যাল্‌ | এক সময় এই মারঙ্্যপিয়্যাল্‌ বর্গের প্রাণীরা ছিল 
স্তন্যপায়ী বিবর্তনের প্রধান ধার! | অনেক d rm যে, প্রথম স্তন্যপায়ী 
আবিভীবের কিছুকাল পরে মোনোট্ি বর্গ র্তনের প্রধান ধার| থেকে 
পৃথক হয়ে গিয়েছিল । প্রথম দিকে মোনোটিম প্রাণীর সঙ্গে মারন্থ্যপিয়্যাল্দের 
সম্ভবত একটা সম্বন্ধ ছিল, কারণ প্রসবের আগে একিড্‌নার দেহে আদিম থলির 
মতো একটা. অংশ তৈরি হয় । 
মারন্ত্যুপিয়্যাল্রা ডিম পাড়ে ন! | কিন্তু এদের শাবক জন্মের সময় খুব ছোট 
থাকে | তখন সে এত অসহায় যে, তাকে মাতৃগর্ভের মতো অন্য কোনো নিরাপদ 
জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়; তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে তলপেটের 
থলির মধ্যে রেখে দেয় | থলির মধ্যে স্তনবৃন্ত থাকে এবং সেখান থেকে সে 
‘দুগ্ধপান করে ও ক্রমে বড় হয় | 
তলপেটের থলি সামনের দিকে অথবা পিছনের দিকে খোলা | যার! লাফিয়ে 
চলে বা গাছে ওঠে, তাদের থলি সাধারণত সামনের দিকে খোলা, যেমন ক্যাঙ্গীরু- 
দের হয় | আর যারা খাদ্যন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করে অথবা গর্ভে থাকে, তাদের 


১০২ বিবর্তনের কথা 


et পিছন দিকে খোলা, যেমন টাজমানিয়ার মাংসাশী জীব (Tasmanian Devil) 
ও অস্ট্রেলিয়া র গর্তবাসী প্রাণী উম্ব্যাট ; তবে এর ব্যতিক্ৰমও আছে, যেমন ছোট 
ভালুকের মতো কোঁয়ালা গাছে থাকলেও তার থলি পিছন দিকে খোলা | 

বর্তমান যুগে মারক্থ্যপিয়্যাল পাওয়া যার প্রধানত অস্ট্রেলিয়ায় | তবে, দক্ষিণ 
ও মধ্য আমেরিকাতেও আপোসাম বলে মাবস্ত্যুপির্যাল বাস করে । 

অতি প্রাচীনকালে ডাইনোসরের যুগেও মারস্থ্যপিয়াল ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে | পরে উন্নত জাতির শ্ুন্যপায়ীদের সঙ্গে জীবনবুদ্ধের প্রতিযোগিতায় তারা 
পরাজিত হয় এবং প্রায় সব মহাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় । এখন শুধু অস্টে লিয়া 
এবং আমেরিকায় তারা টিকে আছে । 

সবচেয়ে উন্নত যে হুন্যপায়ী তাদের বলে প্রযাসেন্টাল ( Placental ) জাতি | 
ওই প্রাণীগুলির সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূব পথন্ত গভের মধ্য থেকে প্ল্যাসেন্টা 
(গর্ভের ফুল) বলে এক রকম বিশেষ Baa সাহায্যে মাতৃদেহ হতে সরাসরি খাদ্য 
গ্রহণ করে। এই স্তন্যপায়ীদের ভূমিষ্ঠ সন্তান মোনোটিম বা মারস্থ্যপিয়্যাল শাবকের 
মতো অতি ক্ষুদ্ৰ হয় না । 

ধ্যাসেপটাবুকত সুন্যপায়ীদের আবিভাব হয় মারস্থ্যপিয়্যালের পরে । মারস্থ্যপিয়্যাল 
ও গ্ল্যাসেন্টাধুক্ত শুন্যপায়ী এক সাধারণ আদিপুরূষ থেকে উদ্ভূত বলে কোনো! 
কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন d সম্ভবত ক্রিটেশাস কল্পে MAIS প্রাণীর 
আবিভাব হয়েছিল । এদের মধ্যে আছে নানা বর্গের প্রাণী | প্রধান প্রধান বর্গ 
সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো । 

Insectivora বা কীটভূক ॥ এই «cs প্রাণীদের মধ্যে Fto), মোল্‌ওকীটাচুয়া 
(hedgehog ) অন্যতম | এই বগে'র প্রাণীদের মুখ সরু; অনেকের নাক 
এত লম্বা যে প্রায় শু'ড়ের মতো দেখায় | এদের সর রকম দাতই আছে, যেমন 
থাকে মাংসাশী জীবের এবং সব দত ধারালে। | ROI ও মোলের চোখ খুবই 
ছোট | মোলের বড় বড় নখযুক্ত পা কোদালের মতে৷ বলে মাটিতে গর্ভ করতে 
শাহায্য করে | কীটভূক প্রাণীরা প্রধানত নিশাচর | দৃষ্টিশক্তি কম থাকায় 
অবণশক্তির ওপর নির্ভর করে | পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কীটভূকদের সঙ্গে 
বর্তমান যুগের অন্য বগে'র প্রাণীদের যতটা সম্বন্ধ আছে, তার চেয়েও বেশি সম্বন্ধ 
ছিল অতি আদিম যুগের কয়েক জাতীয় শুন্যপায়ীর অঙ্গে, যারা আজ লুপ্ত হয়ে 
গেছে | 3 

Chiroptera aj করপক্ষ ব 


"| ॥ বাদুড় হলো এই বর্গের অন্তর্গত। বাছুড়ের 
ডানা চামড়ার বিলি দিয়ে তৈরি 


| ছুটি ভানা হাত থেকে প/ পৰন্ত বিভূত, আর 
ভাতের চারটি আঙুল এই চামড়ার সঙ্গে জোড়া | মধ্যজীবীয় অধিকল্পের খেচর 


এ 
সদ কপ টেয়োসর যেমন ডানা ছড়িয়ে শূন্যে ভেসে যেত (gliding ), বাদুড় কিন্ত 
VIS! নেড়ে শূন্তে উড়ে যায় (flying) | 


“করে | ছেদকদন্তের 
সাধারণত cheek tooth 
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Edentata 4| SES বৰ্গ || দক্ষিণ আমেরিকার পিপীলিকাভুক, বৃক্ষবাসী 
শ্রথ ও বঃযুক্ত প্রণী আমীডিলো এই বর্গের মধ্যে পড়ে | পিপীলিকাভূকের 
কোনো দন্ত নেই । শ্লথ এবং আর্ধাডিলোর পেকদন্ত থাকলেও তাতে এনামেল 
নেই | সেগুলি শুধু ডেন্টাইনের খণ্ড ৷ 

Rodentia বা তীক্ষু-দন্ত বর্গ ৷৷ এই প্রাণীগুলি Rodent নামে সাধারণভাবে 
পরিচিত ; রোডেন্টদের ওপর ও নিচের পটিতে এক জৌড়া করে লঙ্কা কর্তক 
দন্ত থাকে যা বাটালির মতো ধারালো | দীতগুলির সামনের দিকে এনামেল 
খুব বেশি | কর্তকদন্ত ব্যবহার করতে করতে পিছন দিকটা বেশি ক্ষয়ে যায় 
বলে, এই দাত সব সময় খুব তীক্ষ্ণ থাকে । 

এই বর্গের প্রাণীদের মধ্যে ইদুর, কাঠবিড়াল, সজারু, মরুভূমির লাফানে ইদুর 
বা জারবোয়া, বিভার (উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর ইয়োরোপ ) এবং দক্ষিণ 
আমেরিকার ক্যাপিবরা, cafe ai গিনিপিগ, চিঞ্চিলা প্রভৃতি অন্যতম ৷ আবার, 
উত্তর এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মার্মোট, 31 উড্‌চাক, চিপস, প্রভৃতি Fi- 
বিড়াল সদৃশ রোডেণ্টদের মধ্যে অনেকের গালে থলি আছে ; ইয়োরোপের হ্যাম্‌- 
স্টারদেরও গালে আছে থলি । চিঞ্চিলার নরম লোম দিয়ে কোট, কেপ, ইত্যাদি 
দামী পোশাক তৈরি হয়। 

রোডেন্ট প্রাণীগুলি সব সময় কর্তকদন্ত দিয়ে ঘাস» পাতা, গাছের গাঁ, কাঠ, 
শস্যের থলি প্রভৃতি কোনো-না কোনো জিনিস কাটে, কারণ তা না হলে এই 
দাত ক্রমাগত বড় হতে হতে এত বিরাট হয়ে যাবে যে, এর! আর মুখ বন্ধ করতে 
পারবে না; কিন্তু এদের কোনো ছেদকদন্ত নেই | অধিকাংশ রোডেণ্টের পায়ে 
পাচটি আঙ্গল | ৷ 

Langomorph 4l শশকবর্গ ৷৷ রোডেণ্টের সঙ্গে এই বর্গের প্রাণী 
খরগোশ ও পাইকার অনেক সাদৃশ্য আছে | কিন্ত রোডেণ্টদের ওপর ও নিচের 
পাঁটিতে যেমন এক জোড়া করে লা কর্তকদন্ত থাকে, এই প্রাণীগুলির ওপর 
পাতে প্রথম জোড়ার পিছনে থাকে আর এক জোড়া অতিরিক্ত কৰ্তকন্ত । 
স্থলচর মাংসাশী প্রাণীদের ভেতর প্রধান গোত্র (family) 


Carnivora : 
(Canidae ) ও ভালুক (Ursidae) | 


হলো বিড়াল (Felidae ), কুকুর 


আর জলচর মাংসাশীদের মধ্যে আছে সীল। 


মাংসাশা জীবের cere wa লম্বা ও স্থ্মাগ্ৰ এবং শিকারের কাজে ত! সাহায্য 
পিছনে যে পুরঃপেষকদত্ত ও CAIFE থাকে, তাদের 
বা কষের দাত বলে | ওপর ও নিচের পাটির 


কধের দাতগুলির মধ্যে প্রত্যেক পাশে একটি করে দাত বেশি বড় এবং বেশি 


E NN চারটি দাতের নাম carnassial | 


তৃণভোজীর! ঘাসপাতা চিবিয়ে বা পিষে খায় বলে, এদের কষের দাঁত চ্যাপ্টা 


১০৪ বিবর্তনের কথা 


ধরনের অর্থাৎ তা খাদ্য পেষণের উপযোগী | কিন্ত মাংসাশীর। খাবার না চিবিয়ে 
শুধু টুকরো, টুকরো, করে কেটে ফেলে । তাই, মাংসাশীদের কার্নাসিয়াল 
«reete কাচির ফলার মতো! ধারালো | সাধারণত তৃণভোজী পশুদের পাকস্থলি 
বড় এবং পেট মোটা, কিন্তু মাংসাশীদের পেট এত মোটা হয় না । মাংদাশীদের 
আদ্দুলে খুরের বদলে তীক্ষ্ণ নখর | ? 

মাংসাশীদের প্রধান প্রধান গোত্র বা বংশ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা হলো |= 

Felidae q| বিড়াল বংশ ॥ এদের সকলের মুখে আছে ৩০টি দাত; ৪টি 
CRATE খুব লম্ব। ও তীক্ষ, তাছাড়া ছুই পাটিতে আছে মোট ১২টি aera 
এবং ১৪টি কষের দাঁত | বিড়াল বংশীয় প্রাণীদের মাথা গোল ধরনের | 


অধিকাংশ প্রাণী রাত্রে, সন্ধ্যায় বা প্রদোষে শিকার করে এবং সেজন্যে এদের 
চোখ অল্প আলোয় দেখার উপযোগী | চোখের তারায় লম্বালদ্বি কাট! (91) 
মতো আছে | আলো যত কমে আসে, এই ফাঁক তত বড় ও গোলাকার হয় | 
শুধু তাই নয়, বিড়ালের চোখের মধ্যে গুয়ানিন ( Guanin ) বলে এক রকম 
কণিকা থাকে, যার গায়ে আলো! পড়লে তা আরো! উজ্জল হয়, ফলে কম 
আলোতেও অক্ষিপটে প্রতিবিস্থ বেশ উজ্জল হয়ে ফুটে ওঠে | 

বিডালদের জিভে থাকে খুব ছোট ছোট কাটা। তাই, এরা হাড় থেকে সহজে 


মাংস চে ছে খেতে বা নিজেদের গায়ের লোম চেটে বুরুশের মতে| পরিষ্কার করতে 
পারে | 


শিকারের সময় এরা সাধারণত আত্মগোপন করে এগিয়ে চলে এবং তারপর 
শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে তীক্ষ নখর দিয়ে আঁকড়ে ধরে | পশু 
বধের সময় বিড়াল তার থাবা ও দ'তকে কাজে লাগায় । 

খাবার নিচে নরম মাংসপিগ অনেকটা স্পৰ্শেজ্জিয়ের মতো কার্যকরী এবং চর্ধির 
কুশন থাকায়, তাকে ঠাণ্ডা থেকেও রক্ষা করে । নরম মাংসপিগ থাকার জন্যে 
বিড়ালের চলার সময় কোনো শব্দ হয় না । একমাত্র চিতা ছাড়া সিংহ, বাঘ, 
চিতাবাঘ (leopard), জাগয়ার প্রভৃতি সকলেই ইচ্ছামতো নখ গুটাতে ও বের 
করতে পারে । সামনের পায়ের থাবায় ৫টি ও পিছনের পায়ের থাবায় আছে 
৪টি করে নখযুক্ত আঙ্গুল | 


বিড়ালবংশীয় প্রাণীদের গলার আওয়াজেও পার্থক্য আছে। সিংহ, বাঘ, 


চিতাবাঘ, জাগুয়ার ও পুমা গৰ্জন করে, কিন্ত চিতা ও লিঙ্কস্‌ গর্জন করতে পারে 
না। 


বিড়াল জাতির শরীরের মাংসপেশীগুলি এমনভাবে তৈরি, যাতে তারা দেহকে 
কুঞ্চিত করে অল্প জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে | 


রি নিট 7 ই ৰ —— 


নবজীবীয় কল্প ১০৫ 


Viverridae ব। নকুল বংশ || বেজী, ভাষ, fius, খট্টাস বা civet cat 
প্রভৃতি প্রাণীরা এই বংশের অন্তর্গত | এদের গড়ন লম্বাটে, পা ছোট, CTE বড় 
এবং মুখ লম্বা ও সরু ধরনের | বিড়ালের সঙ্গে এদের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা 
যায় । পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা পাচ এবং থাবার নিচে আছে কোমল মাংসপিও। 
বেজী ছাড়া আর সব প্রাণী নখ গুটাতে পারে | আফ্রিকার ছ্রেনেট বিড়ালের 
মতো লুকিয়ে শিকার করে | ভারতবর্ষের কিটুরং-এর লেঙ্গ অনেকটা হাতের 
মতো এবং তা দিয়ে কোনো জিনিস ধরে এরা ঝুলতে পারে | নকুল বংশের মধ্যে 
অনেকের গ্রন্থি নিঃসারিত পদার্থ থেকে ওধধ ও spes তৈরি করা হয় | 

Hyaenidae || বিড়াল বংশীয় পশুদের সঙ্গে হায়নার সম্পর্ক আছে, যদিও 
এদের আপাতদৃষ্টিতে কুকুরের মতো দেখতে লাগে । তবে হায়নার মুখে আরো 
চারটি দাঁত বেশি এবং কষের দত খুব মজবুত | wow দত দিয়ে এরা 
মোটা মোটা হাড় ভাঙতে পারে | দাতের পাটি একটু লম্বা | few হায়নায় 
মুখ কুকুরের চেয়ে ভোতা এবং মাথা বড় । হায়নার সামনের পা পিছনের পায়ের 
চেয়ে লম্বা | বিড়াল যেমন নখ গুটাতে পারে, হায়না পারে না d 

Canidae ব। কুকুর বংশ ॥ নেকড়ে, শেয়াল, বুনো কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী 
জীব এর মধ্যে পড়ে | কুকুর বংশীয় প্রাণীগুলির দাঁতের সংখ্যা ৪২ --তার মধ্যে 
১২টি aero, ৪টি ছেদকদস্ত এবং ২৬টি কষের HTS | এদের মুখ লঙ্বাটে | 

কুকুরবংশীয় প্রাণীদের সামনের পায়ে ৫টি ও পিছনের পায়ে ৪টি 
আঙ্গুল । কিন্তু এরা নখ গুটাতে পারে না । 

সকলের পা লম্বা! এবং বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে 
এরা শিকায়ের পিছনে দৌড়াতে পারে; নখগুলি বের হয়ে থাকে বলে দ্র 
দৌড়াবার সময় মাটি আঁচড়ে যাওয়ার জন্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম | 
বিড়ালের মতো লুকিয়ে শিকার ধরা এদের মধ্যে দেখা যায় না । তবে, বিড়াল 
জাতীয় অনেক প্রাণী যেমন গাছে উঠতে পারে, এরা তা পারে না | কুকুর 
জাতীয় অধিকাংশ প্রাণী শিকার করে দ্ৰাণশক্তির সাহাযো | অনেকেশিকার 
করে দলবন্ধ হয়ে | 

Ursidae q| ভালুক বংশ ॥ ভানুকদের দাতের সংখ্যা ৪২, যেমন কুকুরের 
থাকে | তবে, এরা তৃণভোজীদের মতো আশেপাশে চোয়াল নেড়ে খাবার 
চিবিয়ে খায় বলে, এদের কষের দাঁতগুলি খাদ্য পেষণের উপযোগী চ্যাপ্টা 
ধরনের | 

চলার সময় ভালুক তার সমস্ত পায়ের পাতার ওপর ভর রাখে; কুকুর- 
বিড়ালের মতে শুধু আঙ্গুলের ওপর ভর দেয় না | এদের পায়ের পাতা চেটালো 
ও খুব চওড়া, তাই এরা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে পারে । প্রতি পায়ে 


৫টি আঙুল | 
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Procyonidae || এই বংশের প্রাণীদের সঙ্কে ভালুকের নিকট সম্পর্ক ! 
নেপালের পাঁও, উত্তর আমেরিকার রেকুন এবংদক্ষিণ আমেরিকার কোয়াটিমুণ্ডির 
লেজে থাকে গাঢ় রঙের আংটার মতো দাগ | দক্ষিণ আমেরিকার কিংকাজুর 
লেজ এমন যে তা দিয়ে গাছের ডাল ধরে এরা ঝুলে থাকতে পারে | 

Mustelidae || উত্তর এশিয়া, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার উইসেল, 
আরমাইন, fice প্রভৃতি নেউলের মতো প্রাণী, উল্ভারাইন বা aba, স্কাংক্‌ 
এবং ভোদড় এই বংশের www | সাধারণত এদের গড়ন লম্বাটে, মুখ সরু» 
লেজ বড়, পা ছোট | শরীর নমনীয় বলে তাঁকে সহজ্রে কুঞ্চিত করতে ও 
ঘোরাতে-বাকাতে পারে । আরমাইন ও মিংকের লোমে দামী পোশাক তৈরি 
হয় | স্কাংকের পিছনের গ্রন্থি থেকে নিঃদারিত তৈলাক্ত এবং দুগ'ন্ধযুক্ত তরল 
পদাৰ্থ তার আত্মুরক্ষায় সাহায্য করে | এই জাতীয় প্রাণীদের পায়ে আঙ্গুলের 
সংখ্যা পাচ | 

Pinnipedia || জলবাসী মাংসাশী জীব সীল এই বংশের প্রাণী। তাঁদের 
মধ্যে আছে FARA সীল, কর্ণযুক্ত সীল ও সিন্ধুঘোটক | জলে থাকার উপযোগী 
হতে গিয়ে এদের পা-গুলি পাখনায় রূপান্তরিত হয়েছে । শরীরের গড়ন টর্পেডোর 
মতে৷ বলে সাতারের কাজে সাহায্য করে | কর্ণহীন সীলের পিছনের পাখনা 
এমন যে তাঁর! ভাঙায় কোনোক্রমে জবুথবুভাবে চলে | কর্ণযুক্ত সীল পিছনের 
পাখনাকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে ভাঙীয় বেশ কিছুটা চলতে ও শরীরকে মাটি 
থেকে ওঠাতে পারে । সিন্ধুঘোটকের ওপর পাটির ছেদকদন্ত ছুটি এত বড় যে, 
মুখ থেকে অনেকটা বেরিয়ে থাকে | 

Catacea || তিমি এবং ডলফিন বা wwe এই বর্গের অন্তর্গত | সব 
প্রাণীদের মধ্যে তিমি বৃহত্তম, এমনকি ডাইনোসরের চেয়েও সে বড় | এই 
বর্গের স্তন্যপায়ী গ্রাণীগুলির পা জলবাসের উপযোগী পাখনায় রূপান্তরিত 
হয়েছে | তিমিদের মধ্যে আছে দত্তহীন ও দস্তবিশিষ্ট তিমি । দস্তহীন তিমির 
মুখে সারি সারি নরম হাড় দিয়ে তৈরি পর্দার মতো অংশ থাকে, যার নিচের দিক 
চিক্লনির মতো দেখতে; এর নাম baleen | বিরাট ই। করে সমুদ্রের জল মুখে 
ভরে নিয়ে প্্যান্ক টন খাওয়ার সময় এই বেলিন ছাকনির কাজ করে | দন্তবিশিষ্ট 
তিমি এবং ডলফিন মাংসাশী প্রাণী । 

খুৰুযুক্ত পশু ॥ যে স্তন্যপায়ী পশুদের. পায়ে SED থাকে, তাঁদের নাম 
Ungulate | খুরযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে আছে অযুগ্াথুরী ( Perissodactyla ), 
IMIA ( Artiodactyla ) ও শুগুধারী ( Proboscidea ) বর্গ | 


সাধারণত এই জাতীয় সব জীবের কর্তকদস্ত ঘাসপাত| ছিড়ে খাওয়ার এবং ' 


ORME খাদ্য চর্বণের জন্যে বিশেষ আকারে গঠিত । কষের দাঁতের ওপর দিক 
চ্যাপ্টা বা দঁতের গা খাঁজ কাটা (ridged) মতো,যাতে খাবারকে পিযতে পারে | 
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চোয়ালকে আশেপাশে নেড়ে এরা ঘাসপাতা চিবিয়ে খায় । হরিণ প্রভৃতি অনেক 
প্রাণীর মুখে ওপর পাটিতে কর্তকদন্ত নেই ; নিচের দাঁত এবং ওপরের মাটির 
মধ্যে চাপ দিয়ে খাবারকে টুকরো করা হয় | 

উদ্ভিদে afge কম (low calorie ) বলে এদের বেশি পরিমাণে খেতে হয় | 
তাই এদের পাকস্থাল বড় । অনেকের পাকস্থলিতে কয়েকটি কোটর থাকে এবং 
পরিপাকতন্ত্র এমন যে, খাবার গিলে তাকে আবার উগরে নিয়ে চিবিয়ে খায় বা 
জাবর কাটে_ এরই নাম রোমন্থন | 

মাংসাশীর| উদ্ভিদভোজী বা তৃণভোজীদের শিকার করে বলে, এদের অনেকের 
খুর দ্রুত দৌড়াবার উপযোগী ! কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্যে লাথি মারে, কেউ 
শিং ব্যবহার করে, কেউ বিরাট কর্তকদন্ত ( হাতির গজদীত ) অথবা ছেদকদন্ত 
(বন্য শুকর) ব্যবহার করে | 

Perissodactyla || ঘোড়া, জেব্রা, গণ্ডার ও তাপিরের পায়ে খুরের সংখ্যা 
এক বা তিন | ঘোড়া ও জেব্রার প্রতি পারে একটি aa | গণ্ডারের পায়ে তিনটি 
করে WIS আঙ্গুল এবং মাঝের আন্গুন বড় | মালয় ও দক্ষিণ আমেরিকার 
তাপিরের সামনের পায়ে ৪টি করে এবং পিছনের পায়ে ৩টি করে খুরযুক্ত 

. আঙ্গুল থাকে । বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে Sup প্রাণীদের পূর্বপুরষের পায়ে 

৫টি আঙ্গুল ছিল এবং «রে তা কমে তিন বা! একে দাড়ায় | তাপির সম্ভবত 
এই বগে'র প্রাচীনতম জীব । অধুগধুরী পণ্ডরা খাদ্য রোমস্থন করে না | 

Artiodactyla Il গোর, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, আ্যার্টিলোপ, হরিণ, উট ও 
জিরাফের পায়ে খুরযুক্ত আঙুলের সংখ্যা দুই এবং শুকর ও জলহস্তীর প্রতি পায়ে 
থাকে ৪টি করে খুর | দুই-খুরযুক্ত অন্তরা পায়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙ্গুলের 
ওপর ভর দিয়ে চলে | এদের পায়ের পিছনে দ্বিতীয় এবং পঞ্চম আঙ্গুলের চিহ্ন 
লক্ষ্য করা যায় তবে সেগুলি চলার সময় মাটি স্পর্শ করে না । ছুই RE 
প্রাণীদের খুর দেখে মনে হয় যেন সমান দুই ভাগে চেরা | দ্রুতগামী প্রাণী 
ত্যার্টিলোপ ও হরিণের পায়ে মাঝের ছুটি আঙ্গুল বড় | উট ও faaea পাশের 
আঙ্গুল নেই বলে আঙ্গুলের সংখ্যা ছুই | জলহস্তীর চারটি আঙ্গুল প্রায় সমান 
আকারের 5 শুকরের মাঝের ছুটি আঙ্গুল বড়, পিছনের ছুটি অনেক ছোট বলে 
মাটি স্পর্শ করে না। 

ছুই-খুরবিশিষ্ট অধিকাংশ প্রাণী জাবর কাটে বলে, এদের রোমন্থক বলা হয় । 
cane জীবের মধ্যে সকলের পাকস্থলিতে থাকে চারটি কোটর ; শুধু উটের 
পাকস্থলি তিনটি কোটরে বিভক্ত | শূকর ও TRÀ খান্ত রোমন্থন করে না | 

গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং আ্যা্টিলোপের শিং তাদের করোটি থেকে 
আলাদা অথচ করোটির সঙ্গে যুক্ত হাড়ের ওপরে তৈরি | নখের মতে৷ শৃঙ্গীয় 
পদাৰ্থ (horny material ) দিয়ে শিং তৈরি হয়েছে | শিংগুলি ফাঁপা 


wae বিবর্তনের কথা 


ও ভালপালাহীন এবং স্থায়ী | পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই শিংযুক্ত | আ্যান্টিলোপের 
শিংক্ষের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি-কারো শিং লম্বা ও একেবারে সোজা, কারো 
শিং তরৌয়ালের মতো বাঁকানো, কারে! বা HF মতো পাকানো । ভারতবর্ষের 
নীলগাই ও কৃষ্ণসার ise জাতির অস্তর্গত, তবে আ্যান্টিলোপের বৈচিত্র্য 
আফ্রিকায় সর্বাধিক ; তাদের মধ্যে বিরাটাকার ইল্যাও, qu এবং ART, থেকে 
OTIS করে নু, হার্টবীস্ট ইম্পালা ও নানা রকম গ্যাজেল এবং ক্ষুদ্ৰাক্ততৈ ডুইকার 
ও ডিকডিক পৰ্যন্ত আছে | 
হরিণের মাথার খুলি থেকে হাড় গজিয়ে শিং হয়েছে এবং এ শিং ভরাট | 
শ্লিগুলি ভালপালাওয়ালা | প্রতি বছর.শিং খসে পড়ে ও নতুন করে গজায় | 
পুরনো শিং পড়ে গেলে তার মূলে চামড়া ঢাকা ছুটি ছোট হাড় উচু হয়ে থাকে d 
হাড়ের ওপরে ক্রমে ক্রমে গুটি জন্মায়, আর এ গুটি বড় হয়ে নেয় শিংয়ের 
আকার | যতদিন শিং নরম থাকে, ততদিন মখমলের মতো কোমল চামড়া 
দিয়ে তা ঢাক! থাকে | শিং শক্ত হয়ে উঠলে এই “ভেলভেট, শুকিয়ে শিথিল 
হয়ে যায় | হরিণ তখন ডালপালায় শিং ঘসে ওপরের ভেলভেট একেবারে তুলে 
ফেলে | সাধারণত হরিণীর শিং থাকে না, তবে. বল্গা-হ্রিণের স্ী-পুক্লয 
উভয়েই শিংযুক্ত | 
Proboscidea ॥ আফ্রিকা এবং এশিয়ার হাতি এই বর্গের প্রধান প্রাণী । 
হাতিদের পা-কে ঘিরে আঙ্ুলগুলি বোতামের মতো খুর দিয়ে ঢাকা | গাছপাতা৷ 
পিষে খাওয়ার জন্যে কষের দাতগুলির ওপরে খাজ কাট| এবং ওপর পাঁটির 
ছুটি কর্তকদ্ত বিরাট হয়ে tances আকার নিয়েছে | 
Sirenia ব| সিদ্ধু-গব বর্গ ॥ আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের উপকূল- 
বর্তী অঞ্চলে এবং অস্ট্রিয়ার উপকূলে থাকে মানাটি ও ডুগং । জলে বাস 
করে বলে, এদের শরীর টর্পেডোর মতে! সম্ভৱণের উপযোগী । সামনের দুটি 
পা হয়েছে পাখনায় রূপাস্তরিত, যেমন তিমির ক্ষেত্রে দেখা যায় । তিমির মতো 
এদেরও চামড়া প্রায় লোমশূন্ত এবং তার নিচে থাকে চবির ae স্তর | ডুগং 
ও মানাটির খাদ্য জলজ উদ্ভিদ | খাদ্য চর্বণের উপযোগী কষের দাঁতে খাঁজ 
কাটা | ডুগং-এর ওপর পাটির কর্তকদন্ত গন্রদস্তের মতে। বড় | 
Primate || ল্যাটিন Primus শব্দের অর্থ প্রথম», কারণ এই বর্গের প্রাণীরা 
সবচেয়ে উন্নত | বৃক্ষবাসী টারসিয়ার, গ্যালাগো, লোরিস ও লেমুর থেকে 
আরম্ভ করে বানর, গিবন, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-উটান, গরিলা ও abu এই বর্গের 
অন্তর্ভূক্ত | অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের হাত-পায়ের লঙ্কা আঙ্গুলের নখগুলি চ্যাপ্টা 
ধরনের | হাতের বুড়ো আন্গুল অন্য আঙ্গুলের থেকে একটু দূরে বলে, গাছের 
ডালপালা বা জিনিসপত্র ধরতে সাহায্য করে | মানুষ বাদে অন্যান্যদের পায়ের 
, বুড়ো আদুলও হাতের মতো অন্য আঙ্গুল থেকে একটু দূরে থাকে | প্রাইমেটদের 
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মস্তিষ্ক উন্নত | চোখ সামনের দিকে পাশাপাশি থাকে | সেজন্যে এরা দুই 
চোখের ফোকাস একসঙ্গে মিলিয়ে সব জিনিসকে তার স্বাভাবিক ত্রৈমাত্রিক রূপে 
(অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, erg ও বেধ বা গভীরতা ) দেখতে পায়; এবং এরই নাম 
Stereoscopic vision | 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারতবর্ষের টারসিয়ার ও লোরিস, আফ্ৰিকা ও 
মাদাগান্ধারের গ্যালাগো ('বুশ-বেবি+) ও লেমুর xem সবচেয়ে আদিম 
প্ৰাইমেট | সেজন্যে এই জাতির নাম Prosimian ( অর্থাৎ প্রাক-বানর ) | 

পূর্ব গোলার্ধ ( এশিয়| ও আফ্রিকা ) এবং পশ্চিম গোলাৰ্ধের (আমেরিকা ) 
বানরের মধ্যে পাৰ্থক্য লক্ষ্যণীয় | এশিয়া ও আফ্রিকার বানরগুলির নাকের 
গর্ত বেশি কাছাকাছি | অনেকের লেজ নেই ; আর মর্কট, হনুমান প্রভৃতির 
লেজ থাকলেও তা few হাতের মতো কান্দ করতে পারে না | পিছনে কড়া 
থাকে অনেক বানরের, অনেকের গালে আছে থলি | দাঁতের সংখ্যা মানুষের 
মতো ৩২টি 1 এশিয়া ও আফ্রিকার বানরদের মধ্যে মর্কট ( Macaque ), 
হনুমান ( Langur ) ও বেবুন ( Papio ) অন্যতম | মর্কটের পায়ের চেয়ে হাত 
লম্বা, কিন্তু হনুমানের হাতের চেয়ে পা লম্বা | বেবুনদের মুখ কুকুরের মতো 
লম্বাটে | 

খাদ্যের দিক থেকে বিচার করলে এশিয়া ও আফ্রিকার বানরের দুই 
জাতিতে বিভক্ত | হনুমান ও আফ্রিকার কলোবাস বানর, প্রধানত গাছের 
পাতা খায় ও গাছে থাকে | দ্বিতীয় জাতির বানরের| ফল ও শাকসবজি থেকে 
পোকামাকড়, কাকড়া, ডিম ও ছোট পাখি ae খায়; এরা হলো মর্কট ও 
বেবুন | অনেকে গাছে থাকলেও বেবুন প্রভৃতি কোনো কোনো জাতীয় বড় 
বানর মাটিতেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে | 

আমেরিকার বানরগুলি ছোট এবং তাদের বুদ্ধি সাধারণত এশিয়া ও 
আফ্রিকার বানরদের চেয়ে কম । মুখ চেটালো মতো এবং নাকের উভয় গর্তের 
ব্যবধান বেশি | অনেকে লেজ দিয়ে জিনিস ধরতে পারে ও গাছের ডাল জড়িয়ে 
হাত-পা ছেড়ে দোল থেতে পারে; এরকম লেজকে বলে prehensile tail i 
আমেরিকার বানরদের গালে থলি বা পিছনে কড়া নেই | দক্ষিণ আমেরিকার 
মারমোসেট ছাড়া আর সকলের দন্ত সংখ্যা ৩৬টি | 

প্রাইমেটদের মধ্যে মানুষ বাদে সবচেয়ে উন্নত হলো এপ, জাতি । এপ, 
জাতির মধ্যে আছে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার গিবন আর ওরাংউটান 
এবং আফ্রিকার শিল্পাঞ্জি ও গরিলা | মানুষের মতো! এপের দস্ত সংখ্যা ৩২টি d 
এদের লেজ বা গালে থলি নেই | এপকে সাধারণভাবে বনমান্তষ বলা যেতে 
পারে। (এই অধ্যায়ের পরে মানুষের বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা বনমানুষের 


কথায় আসবো 1) 


১১০ বিবর্তনের, su 


মধ্যজীবীয় অধিকল্পে বা সরীন্প-যুগে স্তন্যপারীরা ছিল আকারে ছোট এবং 
নিশাচর । দাত ও চোয়াল দেখে মনে হয়, কোনো কোনো পশু ছিল মাংসাশী 
অথবা সৰ্বভূক | আবার, কিছু প্রাণীর পেষকদস্ত দেখে মনে হয়, তারা ছিল 


ভে 1 


সরীস্থপ-যুগের ছোট ছোট স্তন্যপায়ী জীবের যে নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে, 
তার মধ্যে টিলোডাস আকারে উডচাক জাতীয় রোডেন্টের চেয়ে বড় নয়; সে 
ছিল উদ্ভিদভোজী 1 

পেষকদন্তের গঠন থেকে মধ্যজীবীয় অধিকল্পের কতকগুলি প্তন্যপায়ীর 
নামকরণ হয়েছে | পেষকদস্থের উপরিপৃষ্ঠে চূড়া থাকে, যেগুলিকে ইংরেজিতে 
cusp বলে ; এইগুলি তীক্ষ্ণ অথবা গোলাকার হয় । মাণ্টি-টিউবারকুলেট নামে 
উদ্ভিদভোজী জীবের ecu vies দুইটি সমান্তরাল সারিতে চূড়া ছিল; এর 
মাথার খুলি রোডেন্টের মতো | আর এক প্রাণীর পেষকদস্তে ৩টি করে 
REAPS এক লাইনে সাজানো মাঝের চূড়া বড় এবং তার সামনের ও 
পিছনের চূড়া ছোট | এজন্যে প্রাণীটির নাম ট্রাইকোনোড'ট | এরা মাংসাশী 
ছিল বলে মনে হয় । আবার একরকম প্রাণী ছিল যার কষের দশাতে ৩টি 
"ruis pel সমভাবে ও ব্রিভূজাকারে সাজানে|--এর নাম দেওয়া হয়েছে 
সিমেট্রোডণ্ট | সিমেট্টোডণ্ট আকারে বিড়ালের মতো বড় এবং সেও মাংসাশী 
হতে পারে | মাল্টি-টিউবারকুলেট, ট্ৰাইকোনোডণ্ট ও feries বাস 
করতো জুরাসিক কল্পে । 


কীটভূক প্রাণীদের মধ্যে কারো মুখ ছিল ছু'চোর মতো বেশি সরু, কারো বা 
ইছুরের মতো | টিনাকোডন কীটভূক ছিল 1 মদ্দোলিয়ায় জালাম্ব ডালেস্টেস 
নামে আর এক কীটভূকের ফসিল পাওয়া গেছে; সে ক্রিটেশাস করে বাস 
করতো | 
_ আদিম স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্যাণ্টোখেরের নাম উল্লেখযোগ্য । তার কষেব 
দাত fiywisfs (triangular outline) এবং চূড়াগুলিও প্রিভূঙ্গাকারে 
সাজানো । ওপর ও নিচের পাটির পেষকদস্তের বিন্যাসে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য 
কমা যায় | ওপর পাটির কমের দতগুলিতে ত্রিভুজের মাথা ভেতর দিকে ঠেলা 
এবং নিচের পাটিতে এগুলি বাইরের দিকে ঠেলা | তাই, মুখ বন্ধ করলে এই 
দ তগুলি একসঙ্গে খাবার কাটা ও পেধার কাজে সাহায্য করতো | পরবর্তীকালের 

ই শুনাপায়ীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল বলে, কোনো কোনো পণ্ডিত 
মনে করেন যে, প্যাণ্টোথের হতে যারস্থ্যপিয়্যাল ও প্যাসেন্টাধুক্ত স্তন্যপায়ীর 
উদ্ভব হয়েছিল ( বৰ্তমান যুগে ক্যাজারু এবং অপোসামের ORCE চূড়াগুলির 

আকার বিন্যাসের সঙ্গে প্যাণ্টোথেয়ের একটা সাদৃখ্য চোখে পড়ে ) le 
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ক্রিটেশাস কল্লেয় শুনযপায়ীর| ছোট ছিল, কিন্তু নবজীবীয় অধিবল্লের প্রথম 
দেড়-কোটি বছরের মধ্যে তাদের আকার বড় হয়ে ওঠে | 

বৰ্তমান যুগের খুরযুক্ত প্রাণীদের দাত যেমন বিভিন্ন কাজের উপযোগী হয়ে বিভিন্ন 
রূপে তৈরি হয়েছে ( অর্থাৎ যাকে specialization বলে ), তাদের আদিমতম 
পূর্বপুরুষের দাত কিন্তু অত specialized ছিল না ৷ সেই পূর্বপুরুষদের পায়ে 
নখ-ছিল ( খুর নয়)। 

প্যালিওসিন অধিযুগের মধ্যে নানারকম RE প্রাণীর উদ্ভব হয়| এ যুগের 
মধ্যভাগে ছিল প্যান্টোল্যাম্ডা নামে আকারে ভেড়ার মতো এক প্রাণী | 
si মুখে ছেদকদন্তগুলি বড় এবং ওপর পাটির ছেদকদন্ত নিচের চোয়ালের ধার 
দিয়ে বেরিয়ে থাকতে! | পা-গুলি স্থূল ও সব আদুল WIS | তাঁরা সম্ভবত 
উদ্ভিদভোজী | 

ভেড়ার চেয়ে একটু বড় ও লম্বা লেঞ্জওয়ালা আর এক জীব ছিল প্যালিওসিন 
কালের শেষ ভাগে, যার নাম ফেনাকোডাস | এরা বর্তমান যুগের TALE প্রাণী- 
দের আদিপুরুষের মধ্যে অন্যতম | ফেণাকোডামের লম্বাটে মুখে ওপরের ঠোট 
তাপিরের মতো ঝুলে থাকতো | পা-গুলি মোটা ও লেজ সরু | পায়ের পাচ 
আন্দুলে খুর ছিল | বাইসন, YS জেব্রার মতো ফেনাকোডাস দলবদ্ধ হয়ে 
সনমভূমিতে চরে বেড়াতে | xiva যুক্তরাষ্ট্রের উইয়োমিং থেকে এদের ফসিল 
পাওয়া গেছে । 

প্যান্টোল্যাম্ডা জাতীয় জীবের উত্তরস্থরী ব্যারিল্যামডা বাস করতো! প্যালিও- 
লিন অধিযুগের শেষ দিকে । ব্যারিজ্যাম্ডা প্রায় ৪ ফুট উচু ও ৮ ফুট লদ্ব| | 
এদের গাত্রাবরণ সম্ভবত লোমশূন্য | পা-গুলি মোটা এবং পিছনের পা সামনের ' 
পায়ের চেয়ে একটু বড় । চার পায়ের ২০টি আঙ্গুলের প্রান্তে খুরের মতো ভারি 
aq | মুখ একটু ভোঁতা এবং দাত দেখে মনে হয়, শূকরের মতো তারা মাটি CF 


গাছের মুল ভক্ষণ করতো | 
an ছেদকদন্ত বিশিষ্ট ঢেট্রাক্লিনোডন ছিল প্যান্টোন্যাম্ডার প্রায় সমসাময্নিক। 


এর! আকারে টেরিয়ার কুকুরের মতো ছোট | 

আদিম মাংসাশী পশুদের মধ্যে fregi, প্যালিওসিন অধিযুগে বাস করতো | 
কেউ কেউ মনে করেন যে,ক্রিওডন্টের আবিৰ্ভাব হয়েছিল ক্রিটেশীস কল্পের শেষে, 
যদিও তখন এরা আকারে ছোট ছিল । পা-গুলি মোটা ও ছোট বলে মনে হয়, 
এরা বেশি জোরে দৌড়াতে পারতো না | এরা সম্ভবত হায়নার মতো নিজে 
শিকার করতো; অথবা TS প্রাণী বা অন্য জন্ধর শিকারের বর্জিতাংশ ভক্ষণ 
করতো | ছোট ছোট উদ্তিদভোজী প্রাণী এদের ata ছিল মনে হয় | ক্রিও- 
ভন্টের মধ্যে নানা বৈচিত্ৰ্য কোনে! জাতিকুকুরের মতো, কোনে জাতি বিড়ালের 


মতো, কেউবা হায়নার মতো | কেউ কেউ শিকার করতো দল বেঁধে, কেউবা 


১১২ বিবর্তনের কথা- 


বিড়ালের মতো অলক্ষ্যে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে! | কোনো কোনো 
পশুর দাঁত তীক্ষ, কারও বা একটু ভোতা ; কারও নখ ধারালো, কারও বা 
চ্যাপ্টা | এদের মস্তি কিন্তু বর্তমান যুগের মাংসাশীদের চেয়ে ছিল অনেক ছোট। 
রোডেণ্টের নিদর্শনও প্যালিওসিন কালের ফসিলে আবিষ্কৃত হয়েছে | প্রথম 
থেকে তাদের সামনের দাত ছিল বড় ও বাটালির মতো তীক্ষ | তারা আকারে 
কাঠবিড়ালের চেয়ে বড় নয় | অল্পকালের ভেতরে তাদের মধ্যে বৈচিত্রের "n 
হলো | শুধু তাই নয়, আদিম খরগোশ জাতীয় প্রাণীও যে তখন ছিল তার প্রমাণ 
পাওয়া গেছে | 
প্যালিওসিন অধিযুগে প্রোসিমিয়ান জাতীয় প্রাইমেটের আবিৰ্ভাব এক উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা | আদিম প্রাইমেট আকারে ছিল বিড়ালের মতো ; সে বৃক্ষবাসী। 
বৃক্ষবাসের জন্যে সে অনেকটা নিরাপদ এবং মনে হয়, এই নিরাপত্তা ছিল তার 
বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ | কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন যে, প্রাইমেটের আদি 
পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল আরো আগে অর্থাৎ ক্রিটেশাস কল্পের শেষ দিকে | 
জলবায়ু শীতল ছিল প্যালিওসিন অধিষুগের গোড়ায় এবং পরে ক্রমে উষ্ণ হতে 
থাকে | ওঁ যুগের শেষ ভাগে reges বৃক্ষের বিস্তার আরো ব্যাপক হয় l 
TAS প্রাণীদের মধ্যে ইউণ্টাথেরিয়াম বিশাল । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে 
ইউটা অঞ্চলের ইউন্টা পাহাড়ে তার ফসিল পাওয়া গিয়েছিল বলে এই নামকরণ | 
ইউণ্টাথেরিয়াম লম্বায় ১২ ফুট ও কাধের কাছে ৭ ফুট উচু । শরীর গণ্ডারের 
মতো, পা-গুলি মোটা | মাথায় ৬টি শিং চোখের পিছনে ছুটি, চোখের ওপরের 
হাড় থেকে উঠেছিল দুটি এবং নাকের ওপরে পাঁশাপাশি আরো ছুটি শিং । 


ইউন্টাথেরিয়াম 
শিংগুলি করোটির হাড় থেকে গঠিত | ওপরের চোয়াল থেকে ছুটি epa ও তীক্ষু 
ছেদকদন্ত নিচু দিক করে মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকতে| | সেজন্যে মনে হর, তার 
মতো বৃহৎ ও শক্তিশালী জীবকে ক্ৰিওডণ্ট, প্রভৃতি মাংসাশীরা দল বেঁধে আক্র- 
মগ করতে সাহস পেত না, যদিনা সে রোগগ্স্ত বা৷ আহত হয়ে থাকে l 


নবজীবীয় কল্প ১১৩, 


এখনকার খুরযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়া এবং উটের আদিপুকুষের ‘আবিৰ্ভাব 
ইউসিন অধিযুগে | ঘোড়ার পূর্বপুরুষ হাইরাকোথেরিয়ামের প্রাচীনতম ফসিল 
প্যালিওসিন অধিযুগের পাথরে পাওয়া গেলেও তার বিস্তার ইওসিন কালে আরো 
বেশি হয়েছিল । উটের আদিপুরুষ প্রোটিলোপাস | ঘোড়া এবং উটের Gne 
বিবর্তন আলোচনার সময় এদের কথা বলা হবে | 

wem স্তন্তপায়ীও ছিল ইওসিন কালে | জিউগ্লোডন নামে তিমি দৈর্ঘ্যে et 
ফুট _ তার মধ্যে মাথা ৫ ফুট, শরীর ১০ ফুট, বাকি ৫* ফুট লম্বা লেজ | kie- 
গুলি তীক্ষ্ষ- সংখ্যায় ৪৪ | বড় বড় মাছ এদের খাদ্য | মাথার পিছনে এক 
জোড়া ছোট পাখনা, যেমন তিমিদের সামনের পা-গুলি পাখনায় রূপান্তরিত হয়েছে | 

ইউসিন অধিযুগের ফসিল থেকে বাছুড়ের আদিম নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাণী- 
টির শরীরে বাছুড়ের সব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট ছিল । 

মাংসাশী পশুদের বিবর্তনের ইতিহাসে মাইয়্যাকিস, নামটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
সে বাস করতো আজ থেকে প্রায় চার কোটি বছর আগে | নেউল বা 
উইসেলের মতো এই ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে পরে সব মাংসাশী পশুর Sea হয়, যাদের 
মধ্যে আছে বিড়াল, কুকুর ও ভালুক জাতি, রেকুন ও পাণ্ডা এবং উইসেল বা 
ভোৌদড় প্রভৃতি প্রাণী | মাইয়্যাকিমের গড়ন কাঠবিড়ালের মতো | তার মাথা 
ও কান বড়, লেজ লম্বা, প্রতি পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল, এবং গাতগুলি 
মাংস কাটার উপযোগী । 

মাইয়াকিস থেকে আদিম বিড়াল বংশের দুটি প্রধান শাখার উৎপত্তি | প্রথম 
জাতিকে বলে ‘biting cat? এবং তার মধ্যে অন্যতম হলো ডাইনিকৃটিস ও বাঘ- 
সিংহ-চিতাবাঘ প্রভৃতি প্রাণীর পূর্বপুরুষ | দ্বিতীয় জাতির নাম ‘stabbing 
cat? এবং তাঁর মধ্যে ছিল হপ,লোফোনিয়াস | এই ছুই জাতীয় বিড়ালের ওপর 
পাটির ছেদকদন্ত নিচের পাটির ছেদকদন্তের চেয়ে দীর্ঘ | হপলোফোনিয়াসের 
ওপর পাটির ছেদকদন্ত আকারে ডাইনিকৃটিসের দ্বিগুণ | হপ্‌লোফো নিয়াসের 
বিরাট ও Se ছেদকদন্ত পশুবধের কাজে তরোয়ালের মতো কার্যকর ; আর 
ডাইনিক্টিস তার শিকারকে কামড়ে ধরতে! | তরোয়ালের মতো দাত দিয়ে 
exc সময় হপলোফোনিয়াসকেবিকট মুখব্যাদান করতে হতো = নিচের চোয়া- 
লের aefa এমনভাবে তৈরি যে, বিরাট হী করলে এই চোয়াল সোজা, নেমে 
যেত | ভাইনিকৃটিস্‌ এত অস্বাভাবিক বড় হাঁ করতে পারতো না, তবে এর 
নিচের চোয়ালের পুরু হাড় আরো দৃঢ়ভাবে ওপরের চোয়ালে সংযুক্ত | চোয়ালের 
এরকম হাঁড় ও সন্ধি থাকায় মনে হয়, ডাইনিক্টিসের গালের মাংসপেশী দৃঢ় ছিল 


যাতে শিকারকে মারাত্মক জোরে কামড়ানো যায় | হপংলোফোনিয়াস জাগুয়ারের 


১১৪: এ বিবর্তনের কথা 


মতে| বড় ; ডাইনিক্‌টিস ছোট, তার শরীর হালকা, কিন্তু সে আবে! চটপটে ও 
দ্ৰুতগামী | 
প্রোসিমিয়ান জাতীয় প্রাইমেটের অগ্রগতি হয়েছিল ইওসিন কালে | মাদা- 
গাস্কারে. যে শিয়ালের মতো মুখওয়ালা লেমুর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিরাট 
চোখের টারসিয়ার দেখা যায়, তাদের পূৰ্বপুক্লব্র৷ ইওসিন অধিবুগে বাস করতো | 
অলিগোসিন অধিযুগে জলবায়ু সমাভবাপন্ন ছিল বলে জানা যায় । 

-মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ডাকোটা থেকে অলিগোসিন কালের উদ্ভিদভোজী 
বিশাল প্রাণীর হাড় পাওয়া গেছে, যার নাম ব্রপ্টোথেরিয়াম_লদায় ১৫ ফুট, 
কাধের কাছে ৮ ফুট উচু । শরীরের গড়ন এবং পায়ের পাতা হাতির মতো ! 
নাকের প্রান্তে ইংরেজি ঘ-অক্ষরের আকারে তৈরি বিরাট শিং । 


ত্রন্টোথেরিয়াম 


মিশরের সাহারা মরুভূমিতে ফামুম অঞ্চলে প্রায় সাড়েতিন কোটি বছর আগে ' 


বাস করতো আর এক জীব । আরসিনোথেরিয়াম নামে এই উদ্ভিদভোজী প্রাণী 
১* ফুট লম্বা ও কীধের কাছে ৬ ফুট উচু | তার শরীর হাতির মতো, মাথা 
গণ্ডারের মতো | মাথায় ৪টি শিং_চোখের ওপরের শিং ছুটি অনেক ছোট 
কিন্তু নাকের ছুটি প্রকাণ্ড শিং পাশাপাশি ছিল তরোয়ালের মতো এগিয়ে i 
অলিগোসিন 'অধিধুগে হাইরাকোডন নামে একরকম খড়গবিহীন গণ্ডার ছিল! 
তবে, সব গণ্ডার এবং এমনকি ডাঙায় সব স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে বৃহত্তম বালুচি- 
থেরিয়াম | বালুচিন্তানে ১১২৪ সনে তার ফসিল WIRES হয় । বালুি- 
থেরিয়াম mu ২৫ ফুট, কাধের কাছে ১৮ ফুট উচু । সেও খড়াবিহীন | 
গণ্ডারদের মধ্যে ভারতবর্ষের হিমালয়ের শিবালিক পর্বতাঞ্চলে মায়োসিন থেকে 
POOP কাল পৰন্ত নানারকম প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আছে 


নবজীবীয় কল্প ১১৫. 


আযাসেরাথেরিয়াম ( খজগবিহীন ), ডাইসেরাধেরিয়াম (RAE ), মেটামাই- 
নোডন ( acquatic বা জলবাসী গণ্ডার ) প্রভৃতি | 


বালুচিথেরিয়াম 
হাতির আদিপুরুষের ফসিল মিশরের প্রাচীন মিরিস হৃদ থেকে আবিষ্কৃত 


হয়েছে ; সেজন্যে তার নাম মিরিথেরিয়াম। কেউ কেউ মনে করেন, মিরিধিয়ামের 
আবির্ভাব আরো পূর্বে ইওসিন কালে হয়েছিল | ( হাতির ক্রমবিবর্তনের কথা 
আলোচনা ance এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে | ) 

আর এক প্রাণী অরিওডন্ট দক্ষিণ ডাকোটা অঞ্চলে অলিগোসিন অধিযুগে 
বাস করতো | এদের শরীর অনেকটা NONE মতো এবং প্রতি পায়ে চারটি 
আঙ্গুল | স্বরযন্ন (larynx ) বড় বলে মনে হয়, এরা জোরে আওয়াজ করতে 
পারতো | 

অরিওডটের সমসাময়িক ছিল সাইনোডিকূটিস নামে এক প্রাণী | মাইয়্যা- 
কিসের অন্যতম উত্তরস্থরী এই মাংসাশী জীব সম্ভবত কুকুর, ভালুক, HRA এবং 
উইসেলের পূর্বপুরুষ | ক্রিওডণ্টের চেয়ে এদের মস্তি বড় d 

সাইনোডিক্টিসের এক বংশধর উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে বাস করতো 
তার নাম ভ্যাফিনোডন ! সাড়ে-চার ফুট লঙ্কা এই জন্তর পা বিড়ালের মতো 
ছোট এবং শরীর বিড়ালের মতো নিচু ও লম্বাটে 1 কিন্তু মাথার গড়ন নেকড়ে 
বাঘের মতো | সে ভালুক ও কুকুরের অন্যতম পূর্বপুরুষ হতে পারে | 
: পাকানো শিংওয়াল৷ একরকম ত্যা্টিলোপ ইলিংগোসেরাস, ছিল ভ্যাফিনোডনের 
শিকার | এছাড়া, ড্যাক্কিনোডন হরিণসদৃশ প্রাণী প্রোসিন্থেটোসেরাসকেও 

p হরিণদৃশ প্রাণীটির মাথায় দুই শিং সামনের 


শিকার করতো বলে মনে হয় 
দিকে বীকানে| এবং নাকের ওপরে দুই ডালওয়ানা একটি শিং 1 


২১১৬ বিবর্তনের কথা 


সম্ভবত অলিগোসিন কালে প্রথম বানর ও বনমান্গষের আবিৰ্ভাব হয়েছিল d 
মিশরের ফায়ুম অঞ্চলে একরকম আদিম প্রাইমেট ইজিপ্টোপিথেকাসের ফসিল 
"আবিষ্কৃত হয়েছে | তার আকার গিবনের মতো এবং দীত গরিলার মতো । সে 
বর্তমান যুগের বৃহদাকার বনমান্থদের আদিপুরুষ ছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত 
মনে করেন | 

পৃথিবীর জলবায়ুতে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মায়োসিন থেকে প্রিস্টোসিন অধি- 
যুগের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে | মায়োসিন অধিযুগের জলবায়ু পর্যায়ক্রমে 
=e ও শীতল ছিল এবং ওঁ সময়ে তৃণভূমির WP হয় । তৃণভূমির বিস্তারের সঙ্গে 
নিজেদের মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক প্রাণী উদ্ভিদভোজী ( browser ) থেকে 
ক্রমে তৃণভোজী ( grazer ) হয়ে ওঠে | 

প্ৰায়োসিন অধিযুগ থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে | ভূত্বকে 
ভাঁজ হওয়ায়, মহাদেশগুলি উঁচু হয়ে ওঠে এবং উত্তরাঞ্চল থেকে নেমে আসে 
হিমবাহ | তুষার-বুগের IEN হয় আজ থেকে প্রায় ২৭ লক্ষ বছর আগে | 
উত্তর গোলার্ধের হিমবাহগুলি থরিস্টোসিন অধিষুগে দক্ষিণ দিকে অনেকটা নেমে 
আসে | শুধু ডফমণ্ডল ( tropics ) ছাড়া আর সব অঞ্চলে আবহাওয়া শীতল 
হয় | চার বার এই বরফ এগিয়ে আসে ও চার বার পিছিয়ে যায় । সবশেষে 
বরফ পিছিয়ে যেতে শুরু করে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে এবং তা আজও ধীরে 
ধীরে যাচ্ছে পিছিয়ে । 

মায়োসিন অধিযুগে বন্য বরাহের মতো এক 


প্রাণী বাস করতো, যার নাম 
ডাইনোহাই 


যাস | সে ১১ ফুট am এবং কাধের কাছে ৬ ফুট উচু । করোটি 

প্রায় ৩ ফুট এবং ওপর পাটির লম্বা ছেদকদন্ত মুখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকতে | 
সুন্যপায়ীদের মধ্যে অনেকের আকার প্রায়োসিন অধিষুগে বিরাট হয়ে ওঠে । 

ক্যাস্টোরয়ডিস নামে একরকম বিভার ছিল ১. ফুট লম্বা এবং তার মধ্যে লেজ 


৩ ফুট | লম্বা ও তীক্ষ কর্তকদন্ত দিয়ে সে বড় বড় গাছের গোড়া কাটতে 
পারতো | 


SES চেহারার আর একরকম রোডেন্ট ছিল — তার নাম সেরাটোগলাস। প্রায় 
২ ফুট a] প্রাণীটির ছু-চোখের মাঝে কপাল থেকে উঠেছিল পাশাপাশি ছুটি শিং } 
শিংগুলি কি কাজে লাগতো তা এখনো জানা যায়নি। 

হপ লোফোনিয়াসের স্বজাতির মধ্যে প্রায়োসিন কালের 
RAL স্মাইলোডনের সাধারণ নাম "sepe বাঘ’, যদিও এরা কখনে৷ বাঘের 
পূর্বপুরুষ ছিল না | লঙ্বায় সিংহের চেয়ে ছোট হলেও এর শরীর আরে! ভারি ; 
পা-গুলি খুব মজবুত ও কাধ পেশীবহুল | ওপর পাটিতে ছেদকদস্ত প্রায় ১ ইঞ্চি 
MS খুব তীক্ষ । নাসারন্ধ মুখের প্রান্ত থেকে একটু পিছনে, যাতে শিকারের 
পুরু লোমের মধ্যে তার নাবস্থদ্ধ মুখের প্রাস্তভাগ ( muzzle ) প্রবেশ করলেও 


"UTE. বোধ হয় 


ee, চর 
ei a iL 
| 


‘প্ৰিস্টোপিন কালের ৫ 


নবজীবীয় কল্প $4 


শ্বাসকষ্ট না হয় | স্মাইলোডন আজ থেকে মাত্র ৮ হাজার বছর আগে পৰ্যন্ত 
জীবিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে | 


থড়গনস্তী ‘বাঘ’ 
গাড়ায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মেগাথেরিয়াম নোমে 
অতি বিশাল শ্রথ বাস করতো | এখন দক্ষিণ আমেরিকার T যেমন গাছে 
উঠতে পারে, তাঁরা কিন্তু পারতো না, তাই মাটিতেই থাকতো | পিছনের পায়ে 
ভর দিয়ে দাঁড়ালে মেগাথেরিয়ামের উচ্চতা হতো ১৮ ফুট | এই বিশাল; প্রাণী 


ভেঙ্গে পাতা খেতে পারতো | লম্বা জিভ 
| বিরাট ও তীক্ষ্ণ নথ দিয়ে মাটি খুঁড়ে 
আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে 


এত শক্তিধর ছিল যে বড় বড় গাছ 
qc ছিড়ে নিত সবুজ পাতা 
ফেলতো গাছের মূলের সন্ধানে | 
মেগাথেরিয়ামের অবলুপ্তি ঘটে | 


১১৮ বিবর্তনের কথা 


আর এক প্রাণী প্রিস্টোসিন কালে দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করতো। গ্লিপ্টোভন 
নামে এই প্রাণীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফুট | আত্মরক্ষার তাগিদে এদের গাত্ৰাবয়ণ 
ছিল বর্ম দ্বারা আবৃত আর্মাডিলোর মতো | 

ভারতবর্ষে নৰ্মদা উপত্যকায় প্রিস্টোসিন অধিধুগে বিরাট মাথা ও লম্বা শিংক্তযু 
গো-বংশীয় প্রাণী (Bos namadicus ) বাস করতো | নৰ্মদা উপত্যকায় 
মহিষ জাতীয় প্রাণীও ( Bubalus palacindicus ) ছিল | সেই বিরাট প্রাণীর 
শিং মহিষের মতো কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের ও কোণের আকারে (angulated ) 
পিছনে হেলিয়ে বাকানো d 

হিমালয়ের শিবালিক পবতাঞ্চলে quw (gazel জাতীয় আযান্টিলোপ বাস 
করতো | তার নাম দেওয়া হয়েছে Gazella lydekkeri | 

জিরাফের মতে| লা গল| বিশিষ্ট আদিম উদ্ভিদভোজী যে আমাদের দেশে ag- 
কালে ছিল, তার প্রমাণ শিবথেরিয়াম, বিষ্ণুথেরিয়াম প্রভৃতি প্রাণী | তবে, তাদের 
গলা লম্বা হলেও পায়ের গঠন প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জিরাফের মতো নয় | 

প্রিস্টোসিন.অধিষুগে নর্মদা উপত্যকায় ও শিবালিক অঞ্চলে জলহন্তীও বাস 
করতো | এ ছুই অঞ্চলের জলহস্তীর বৈজ্ঞানিক নাম ছিল Hippopotamus 
namadicus এবং Hippopotamus sivalensis l 

সভুম্যপায়ীয়ের মধ্যে ঘোড়ার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সবচেয়ে বিশদভাবে জান! 
গেছে | ঘোড়ার পুবপুরুষদের ফসিল উত্তর আমেরিকা থেকে বেশি পাওয়া 
গেছে । 

ঘোড়ার আদিমতম পুর্বপুরুষ বলে এখন পর্যন্ত যাকে সনাক্ত কর! হয়ে থাকে,তার 
নাম হাইরাকোথেরিয়াম | কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন ইওহিপাস ( অর্থাৎ 
‘dawn horse’) । তবে, দ্বিতীয় নামটি যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ সে সম্ভবত গণ্ডার 
এবং তাপিরেরও পু্পুরুষ ছিল | হাইরাকোথেরিয়াম আকারে খেঁকশিয়ালের চেয়ে 
বড় নয় | সামনের পায়ে টি করে আঙ্গুল, পিছনের পায়ে 
আদুলের প্রান্তে ছোট খুর | ফসিলে বুড়ো THF একটু 
বোঝা যায় যে, এদের পুবপুক্ুষের পায়ে প্রথমে ৫ আঙ্গুল ছিল 
করেন হাইরাকোথেরিয়াম নরম ও জলা জমিতে চলাফেরা কর 
দেখে জান যায় এর! গাছের পাত৷ খেত | 

ইওসিন থেকে অলিগোসিন অধিযুগের মধ্যে ঘোড়ার KRA আকার একটু 
বড় হলো | এ যুগের প্রাণার পা আরো Ae এবং প্রতি পায়ে ৩টি আঙ্গুল | 
মেসোহিপাসের তিন আছুলের মধ্যে মাঝের আঙ্গুল বড় (পরবর্তীকালে এই 
মাঝের আঙ্গুল ক্রমে বড় খুরের আকার নেয় )। পায়ের তিনটি আনমল কিন্তু তখন 


মাটি স্পর্ণ করতে| । এর ঘাড় ও মুখ হাইরাকোথেরিয়ামের চেয়ে লগা; 
il; দাতগুলি 
গাছের পাতা ছিড়ে খাওয়ার উপযোগী | 


৬টি ; প্রত্যেক 
অবশিষ্টাংশ দেখে 
| অনেকে মনে 
Cel । তার দাত 


নবজীবীয় কল্প ১১৯ 


মায়োসিন?অধিবুগেত্ণভূমির বিস্তারের ফলে ঘোড়ার শরীরে আরো পরিবর্তন 
হয় । তার: dive ঘাস খাওয়ার এবং পা-গুলি es দৌড়াবার উপযোগী 
হয়ে ওঠে, কারণউন্মুক্ত তৃণভূমিতে লুকোবার জায়গা নেই | offen 
দৌড়াত শুধু মাঝের ‘আঙ্গুল বা খুরের ওপরে ভর দিয়ে, পাশের ছুটি আঙ্গুল খুব 
ছোট বলে ঝুলে থাকতো | আকারে সে টাট্ট,ঘোড়ার মতে৷ | 

মেরিচিপাস-থেকে নানা জাতীয় ঘোড়ার উদ্ভব হয় প্রায়োসিন অধিষুগে | 
তাঁদের মধ্যে -হিপারিয়ন আকারে ছোট ও হালক! ; দক্ষিণ আমেরিকা এবং 


ঘোড়ার পায়ের ক্রমবিবর্তন 


পিছনের পা সামনের পা 


epi femi বাদে-পৃথিবীর সৰ্বত্ৰ তারা ছড়িয়ে পড়ে ॥ অন্য জাতির নাম প্রায়ো- 
হিপাস: | প্লায়োহিপাসের প্রতি পায়ে মাত্র একটি খুর ; দীতগুলি ঘাস খাওয়ার 


১২০ বিবর্তনের কথা 


SCH বেশি উপযোগী, এবং মুখের গড়ন ঘোড়ার মতো | এই প্রায়োহিপাস থেকে 
শেষে ঘোড়! ( Equas ), জেব্রা ও বুনো গাধার জন্ম হয় | এদের সকলের পায়ে 
চামড়ার নিচে হাড়ের ছোট ছোট টুকরো আজও দেখা যায়, এবং তা থেকে 
প্রমাণিত হয় যে এদের পূর্বপুরুষের পায়ে একাধিক আঙুল ছিল | 


উটের আদিপুরুষ প্রোটিলোপাস | ইওসিন অধিবুগের এই প্রাণী আকারে 
বিড়ালের মতো, কিন্ত পিঠে কোনো ES ছিল না | পা-গুলি ছোট এবং প্রতি 
পায়ে ৪টি আঙ্গুল | অলিগোসিন অধিযুগের উট তার চেয়ে বড় হলেও চেহারা 
অনেকটা এক রকম | মায়োগিন অধিযুগে উত্তর আমেরিকার সমভূমিতে বাস 
করতো aM পা ও Wb গল। যুক্ত অকৃসিড্যাকৃটলাস | আবার, সেযুগে 
স্টেনোড্যাক্টিলাস নামে এক রকম ছোট উট তার সঙ্গে বাস করতো ; এই ছোট 
উট আরো জ্ৰুতগামী এবং সে থাকতো দলবদ্ধ হয়ে | কোলোরাডোর সমভূমিতে 
প্ায়োসিন অধিবুগে বাস করতো এক জাতীয় উট, যার নাম ্যাল্টিক্যামেলাস | 
১৮ ফুট উচু এই প্রাণীর প্রায় অর্ধেকটা ছিল তার eu গলা, এজন্যে কেউ কেউ 
একে “জিরাফ-উট' বলে থাকেন । তবে এদের পিঠে কুঁজ নেই | আজও দক্ষিণ 
আমেরিকায় উটের নিকট জাতি আলপাক| ও লামা দেখা যায়, যাদের কুঁজ থাকে 
না। 


হাতির আদিপুক্রষ মিরিথেরিয়াম আকারে ও আকৃতিতে অনেকটা তাপিরের 
মতো _কীধের কাছে প্রায় ৩ ফুট উচু, শরীর মোটা, পা ছোট'£এবং ওপরের 
ঠোট তাপিরের মতো লম্ব ও ঝোলা | ওপর পাটির কৰ্তকাস্ত একটু বেনি]লছ্ব | 
পরবৰ্জাকালে এই কৰ্তকদস্ত গঞ্জে রূপান্তরিত হয় | ৷ 


ক্ৰমবিবৰ্তনের মধ্য দিয়ে মিরিথেরিয়ামের আকার বৃদ্ধি পায়, চোয়াল ও কর্তক- 


_ দন্ত আরো বড় হর | নাক এবং ওপরের ঠোট আরো লম্বা হয় এবং শুঁড়ের 
'আকার গড়ে উঠতে থাকে | 


নবজীবীয় কল্প 


পরবর্তী প্রাণীদের আকার আরো বড় হয় । তাদের মাথা বড়, ঘাড় 
ছোট | চোয়াল ও গজনন্ত লা হতে থাকে, THe বড় হয়ে ওঠে | মায়োসিন 
অধিধুগের ট্রাইলোক্ষোডন তাদের মধ্যে অন্যতম | ট্রাইলোফোডন ১০ ফুট উচু ৷ 
তার ওপর পাটির গঞ্জদন্ত fast এবং নিচের পাটির গজনস্তও বেরিয়ে থাকতো । 

এশিয়া ও আফ্রিকায় মায়োসিন অধিযুগে হাতির মতো আর এক প্রাণী ছিল, 
যার নাম ডাইনোধেরিয়াম | তার কাধের কাছে ১২ ফুট উঁচু | কিন্তু তার শু'ড় 
ছোট এবং গজদন্ত নিচের দিকে বাঁকানো | । 


ডাইনোথেরিয়াম 


তারপর এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে | হাতিদের নিচের চোয়াল প্রথমে যেমন 
বড় হয়ে উঠেছিল, তেমন পরে আবার ছোট হতে থাকে | অবশেষে নিচের 
চোয়াল এত ছোট হয়ে গেল যে, থুডনি ( chin ) ছাড়া আর কিছু বাকি রইল না 
এবং ওপর পাটির ANTS ACF উঠলো ওপর দিকে | নিচের চোয়ালের অভাবে 
SG দুলতে থাকে, কারণ শুড়ের তর দেওয়ার কোনো জায়গা আর রইলো না ॥ 
এইভাবে তৈরি হলো হাতির আমল OG, যেমন আমরা এখন দেখি | 
ভারতবর্ষে প্রায়োসিন ও প্রিস্টোসিন অধিধুগে হস্তী জাতীয় আর এক প্রাণী বাস 
করতো; তার নাম দেওয়া হয়েছে টিগোডন-গণেশ | টিগোডনের গজদন্ত ১০ 


ফুট ও তার পরিধি ২ ফুট ৷ 
মিরিথেরিয়ামের বংশধর শুধু হাতি নয়, ম্যান্টোডন ছিল আর এক উত্তরম্থ্রী | 


রিস্টোসিন অধিষুগে আমেরিকার বনে থাকত ম্যাস্টোডন | তার TEMS বিরাট | 
হিমবাহ সরে যাওয়ার পরে যে বনের বিস্তার হয়েছিল, সেখানে এই প্রাণা গাছের 
ডালপালা ও পাতা খেত ॥ 

প্রাচীনকালে ট্রাইলোফোডন ও ডাইনোথেরিয়ামের উদ্ভব যে বিবর্তন ধারায় 


v 


ats বিবর্তনের কথা 


হয়েছিল, সেই ধারার অবসান ঘটে প্লায়োসিন কালে। পরে প্লিস্টোসিন অধিযুগে 
আর এক ধারা থেকে জন্ম নিল বিশাল ম্যামথ | ম্যামথের গজদন্ত হাতির দাঁতের 
চেয়ে aa ও বীকানো। এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক 
ম্যামথের গায়ে লোম নেই | আবার, সাইবেরিয়া ও ইয়োরোপের অনেক ম্যামথ 
খুব লোমশ এবং তাদের লোম পশমের মতো ঝুলে থাকতো ; তুবার-যুগের ঠাণ্ডা 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তার শরীর লোমে ঢাকা। 


তুষার-যুগ দিয়ে স্তন্তপায়ীর ইতিহাসকে সমাপ্ত করার আগে আদিম পাখি : 


সম্পর্কে কিছু না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে | পাখিদের ফসিল খুব 
বেশি আবিষ্কৃত হয়নি | আকিওপ্টেরিক্স-এর পরে হলেও সরীম্থপ-যুগের মধ্যে 
নানারকম পাখির আবির্ভাব হয়েছিল | তাদের ভেতরে জলের পাখি হেস্পেরো- 
রনিস অন্যতম | পাখিটির শরীর জলে ডুব দিয়ে মতস্ত শিকারের উপযোগী | সে 
লম্বায় ৪ ফুটের চেয়ে একটু বেশি, BE তীক্ষ এবং দুটি প| হাঁসের মতো চামড়া 
দিয়ে জোড়! | তবে, আকিওপ্টেরিকৃম-এর মতো তার মুখেও অনেক wis | 
ডানাগুলি খুব ছোট বলে সে উড়তে পারতো না | এমনকি সে সহজভাবে 
চলতে পারতো না, কারণ তার পা শরীরের অনেক পিছন দিকে প্রায় সমকোণে 
ঘোরানো ছিল | 

এখন আমরা যত রকমের পাখি দেখতে পাই, তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের 
আবিৰ্ভাব আজ থেকে ৬ কোটি বছর আগে হয়ে গিয়েছিল । 

সবচেয়ে বড় পাখিরা কিন্তু উড়তে পারতো লা, উটপাখির মতো মাটিতে বিচরণ- 
শীল ছিল | সরীস্থপ-যুগী অবসানের অল্পকালের মধ্যে ডায়াটিমা নামে ৭ ফুট 
উঁচু পাখির আবিৰ্ভাব হয় | সেই মাংসাশী পাখি ইওসিন অধিযুগে ইয়োরোপে 
এবং উত্তর আমেরিকায় বাস করতো | তার পা «uis মজবুত এবং চঞ্চ 

বড় । ৰ 
ad আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ায় ২ কোটি বছর আগে 


ফোরোহ্াকোস্‌ 
পাখি বাদ করতো | তার মাথা প্রায় ঘোড়ার মতো বড়; উচ্চতায় সে ৭-৮ 
ফুট | বিরাট sg সামনের দিকে হুকের মতো বাঁকানো, যাতে মাংস fece 


খাওয়া যায় | 

আজ হতে কিছুকাল আগে মোয়া এবং Aepyornis ( 31 Elephant Bird ) 
জীবিত ছিল | এরা উড়তে পারতো না |. নিউজিল্যাঙডের মোয়া উটপাখির 
চেয়েও বড়; তার উচ্চতা ১০ থেকে ১১ ফুট | মাদাগাস্কার দ্বীপের এলিফ্যান্ট 


বার্ড এত বড় যে, তার ডিমের মধ্যে ছুই গ্যালন জিনিস ধরে যেত | এই পাখি" 


থেকে সিন্দবাদের রূপকথার রকপাখির কল্পনা করা হয়েছিল বলে মনে হয় । 
আজ থেকে প্রায় ১২ হাভার বছর আগে তুষার-যুগের অব 


| ন হয়। পৃথিবীতে 
হিমবাহের ব্যাপক বিস্তার অ'রো পূর্বেই হয়েছিল | ঙাক-ক্যা 


ম্ব্ৰিয়ান মহাকল্লের 


ৰ T a 


নবজীবীয় কল্প n. 


cra তুধার-যুগ এসেছিল | উত্তর আফ্রিকার বিরাট অংশ তুবারাবৃত হয়েছিল 
এবং অর্ডোভিশিয়ান কল্পে সম্ভবত তা আরো ব্যাপক রূপ নিয়েছিল | পুরাজীবীয় 
"feum আফ্রিকা মেরু অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছিল এবং শেষে কার্বনিফেরাস 
কল্পে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছুটা মেরুর বরফ জমে উঠলো! | গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের 
অনেকটা স্থান কার্বনিফেরাস কল্পের শেষে তুষারারৃত হয়েছিল | 
কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, Rahs বিকিরণে অথবা পৃথিবীর 
কক্ষপথে কোনো পরিবর্তনের ফলে তুষার-যুগের স্থচন! হয়েছিল | তবে শুধু 
এটা যে একমাত্র কারণ, তার স্থুনিশ্চিত প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়! যায়নি । পৃথিবীর 
বুকে কোনো পরিবর্তনও তুষার-যুগের কারণ হতে পারে | 
বর্তমান পৃথিবীর মেরু অঞ্চলকে দেখে তুবার জমে ওঠার ভৌগোলিক কারণ 
বিশ্লেষণ করলে Rabi আরো পরিষ্কার হবে | দক্ষিণ মেরু (ত্যাপ্টার্টকা ) 
এবং আফ্রিকা, অস্টে.লিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে আছে সাগরের বিরাট 
ব্যবধান, যার মধ্যে কোনো বড় ভূখণ্ড নেই । দক্ষিণ মহাসাগরের ওপর দিয়ে 
পশ্চিমবায়ু ( westerly wind) প্রবহমান বলে সেখানে ঝড় ও ঢেউ বিরামহীন | 
বায়ু ও সাগরক্দলের কোনো প্রবাহ উষ্ণ জলস্রোতকে দক্ষিণ মেরুর কাছে 
নিয়ে আসতে পারে না! | ফলে, দক্ষিণ মেরুতে ধীরে ধীরে জমেছে তুষার- 
স্তুপ (পৃথিবীর প্রায় > শতাংশ বরফ এখন শুধু দক্ষিণ মেরুতে আছে) | 
ক্রিটেশাস কল্পে গণ্ডোয়ানান্যাণ্ড টুকরো টুকরে| হয়ে গেলেও অলিগোসিন 
afia আগে wo AT ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে আপ্টাৰ্টিকা ভেঙ্গে আলাদা 
হয়নি | যখন অ্যান্টার্টিকা সম্পূৰ্ণ পৃথক হলো, তারপর হতে ডক জলপ্রবাহের 
অভাবে সেখানে অলিগোসিন অধিযুগের শেষ থেকে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বরফ 
জমে ওঠে | 
অন্যদিকে, উত্তর cae প্রায় চার পাশে ভূমিবেষ্টিত। আলাঙ্কা ও সাইবেরিয়ার 
অধ্যবর্তী বেরিং প্রণালী ( Berring Straits ) অগভীর ও সংকীৰ্ণ । ক্যানাডা 
ও গ্রীনল্যাপ্ডের মাঝে ডেভিদ প্রণালীর GAS অনেক জায়গায় বদ্ধ,কারণ সেখানে 
দ্বীপের সংখ্যা বেশি | শুধু নরওয়ে ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যে যতটা সমুদ্র আছে, 
সেখান দিয়ে উষ্ণ জলপ্ৰবাহ মেরু অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পেয়েছে | তাই, উষ্ণতার 
< অভাবে সেক মহাসাগরের মাবধানে জে উঠেছে চিরস্থায়ী তুষার-সুপ | 
এছাড়া, afia বিকিরণের পরিবর্তনও তুষার ws কারণ হতে পারে | তবে, 


E মেরুতে বরফ জমেছে দক্ষিণ মেরুর পরে l 
টু প্রাণী তুষার-যুগে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে স্থান পরিবর্তন করে | 
জনবাধুর পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকে নিজেদের মানিয়ে নেয়; লোমশ গণ্ডার ও 
লোমশ ম্যামথ এর অন্যতম দৃষ্টান্ত | ইয়োরোপের লোমশ গণ্ডার ছিল ১৪ থেকে 
১৬ ফুট TH এবং ছুই খডগাবিশিষ্ট | উত্তর আমেরিকার এবং ইয়োরোপে 


M. বিবর্তনের কথা 


মেগাসেরাস বলে বিরাট as হরিণও বাস করতে! -তার ডালপালাওয়ালা শিং 
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ১২ ফুট ছড়ানো! । এই হরিণ সাধারণভাবে 
আইরিশ এক নামে পরিচিত | আলাস্কার gel অঞ্চলে তুষার-যুগে ছিল 
ম্যামথ, ম্যাস্টোডন, বিরাটাকার goa wy, বাইসন, কন্তরী বৃষ, উট ও ঘোড়া । 
এদের মধ্যে ম্যামথ, ম্যাস্টোডন ও ভূচর শ্রথ লোপ পেয়েছে | প্রিস্টোসিন অধিযুগে 
বাইসনের শিং খুব বড় ছিল এবং মাথা থেকে এ শিং দু'পাশে প্রায় ৩ ফুট বেরিয়ে 
থাকত | মাংসাশী পশুদের মধ্যে খঞ়্াদন্তী বাঘ ও বিশালাকুতি গুহা-ভালুক qa 
হয়ে গেছে, যদিও নেকড়ে বাঘ, শিয়াল, উলভারাইন ও লিঙ্কস আজও বর্তমান | 
: এইসব জীব কিন্তু এক সময়ে লোপ পায়নি ; তবে, এক মহাদেশের ভেতরে, 
প্রাণীদের অবলুষ্তি ঘটেছিল প্রায় এক সময়ের মধ্যে | আজ থেকে প্রায় ১১ হাজার 
বছর আগে যখন তুষার সরে গিষ্চেছিল, সেই সময়ে ইয়োরোপ ও উত্তর 
আমেরিকার বহু জীবের অবলুপ্তি ঘটে । দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীরা বিদায় 
নেয় প্রায় ১০ হাজার বছর আগে ৷ অস্টে,লিয়ায় আদিম প্রাণীদের অবলুপ্তি প্রায় 
১৩ হাজার বছর আগে হয়েছিল | আর আফ্রিকার প্রাণীরা, ৪০ থেকে ৫০ হাজার, 
বছর আগে লোপ পেয়েছিল । অন্যদিকে, মাদাগাক্কারের এলিফ্যান্ট -বার্ড, এবং 
নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া পাখির অস্তিত্ব আজ থেকে মাত্র হাজার বছরের XD 
পৃথিবী থেকে মুছে গেছে | 

তাই, জীবের অবলুপ্তির জন্যে শুধু জলবায়ুকে দায়ী করা যায় না | এর জন্তে 
মানুষও দায়ী | আফ্রিকায় আদিমানবের তৈরি পাথরের হাতিয়ারের আঘাতে 
অনেক প্রাণী লোপ পায় | আজ থেকে প্রায় ১১,৫০০ বছর আগে বেরিং প্রণালী 
দিয়ে উত্তর আমেরিকায় আসে প্রন্তর-যুগের মানুষ এবং তারা৷ হাজার বছরের 
মধ্যে সমস্ত আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে-তাদের হাতে প্রাণ দেয় অনেক জীব | 
অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডেও প্রন্তরযুগে মানুষের অনুপ্রবেশের জন্যে বহু 
প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে | মাদাগাস্কারেও মানুষের আগমনের ফলে বিশাল পাখি- 
গুলির মৃত্যু হয় । > 

একটা জিনিস লক্ষ্য করার এই যে, তখন প্রধানত বৃহ্দাকার প্রাণীরা পৃথিবী 
থেকে লোপ পেরেছিল । ক্ষুদ্র প্রাণীদের চেয়ে তার সংখ্যা ও বংশনুদ্ধির হার 
কম এবং সেটা এই অবলুপ্তির একটি কারণ হতে পারে | কেবল তাই নয়, 
পরিবেশের পরিবর্তন থেকে আত্মরক্ষা করা বৃহৎ প্রাণীদের পক্ষে আরো কঠিন | 
SIRI, বৃহদাকার মাংসাশী পশুদের সঙ্দে শেষে মানুষের JIRA ও শিকারের 
প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল । এই তীৰ প্রতিযোগিতা যে তাদের অবলুপ্তির 
AUER কারণ ছিল, মেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। 


১৩ 


| মানুষ এলে| কোথা থেকে 
মানুষ eral কোথা থেকে, এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে 
হয় বানর ও বনমান্সষের মতো মানুষও প্রাইমেট বর্গের অন্তর্গত | বল৷ হয়, 
কোনো সাধারণ আদিপুরুষ থেকেই বানর, বনমানষ এবং মানুষের উৎপত্তি 
হয়েছিল | বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বনমান্থষ ও মানবের ইতিহাস ধরে পিছিয়ে 
গেলে এক সাধারণ আদিপুরুষের সন্ধান পাওয়া ষাবে, যা থেকে দুটি ধারা আলাদা 
হয়েছিল | সেই সাধারণ আদিপুরুষের সঙ্গে কিন্তু «ewm বা মানবের AI 
বেশি ছিল ন| ; তার আক্কৃতিতে qantas বা মানবের কোনে বিশেষ বৈশিষ্য 
তেমন প্রকাশ পায়নি | যে বিশেষ বৈশিষ্য দেখে মানব ও বনমানুযকে সঠিক- 
ভাবে সনাক্ত করা যায়, সেই বৈশিষ্টাগুলির বিকাশ ( specialization ) 
হয়েছে পরের দিকে | এ সাধারণ পূর্বপুরুষের শরীর তুলনায় unspecialized 
ছিল বলা যেতে পারে । 


কে সেই সাধারণ পূর্বপুরুষ এবং মানবের বিবর্তন ধারা বনমাহবের থেকে কত 


কোটি বছর আগে আলাদা হয়েছিল, সে বিষয়ে নানী মুনির নানা মত_ প্রত্যেক 
মতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি | এই প্রবন্ধের WW পরিসরে এত মত ও 
ঘুক্তির আলোচনা করা সম্ভব হবে না। ছিতীরত-নহুন নতুন ফসিল মাবিষ্ারের 
ফলে কোনো মতবাদ ধ্ৰুব সত্য হয়ে থাকতে পারে না | তাই, এরকম বিষয় 
আলোচনায় একট! কথা, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞান হলে! 
এক ‘ncv2r-ending search for an ever-receding goal’ | 

AE Taq কথা আলোচনার সময় প্রথমেই বলা প্রয়োজন, তার বিশেষত্ব কোথায় | 
মান্গষের একটা বড় বিশেষত্ব এই যে, তার দৈহিক স্পেশালাইজেশন অন্য জীবজন্র 


চেয়ে কম। ঈগল পাবি যত বেশি দূরের জিনিস দেখতে পায়, NR তা পারে ন! \ 
কুকুরের মতো SIF ্রাণশক্তি মান্থষের নেই ৷ সে ঘোড়া ও হরিণের মতো দ্রুতগামী 
নয় | বাঘ-সিংহের মতো দৈহিক শক্তিও তার নেই ! তবে তা হলেও এই 
সব গুণাগুণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আছে, যদিও কোনো বিশেষ গুণে সে কোনো! 
বিশেষ প্রাণীর সমান নাও হতে পারে ! aq হাতি বা জিরাফ enfe প্রাণীর 
মতো কোনো বিশেষ স্পেশালাইজেশন ARCS বেশি হতো তবে তার পক্ষে 
বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে এম্নভাবে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো না | 

g প্রধান হলে! fers জটিলতা, সিধা 


হয়ে থাকা এবং দুই পায়ে চলা | 
শুধু দৈহিক স্পেশালাইজেশন নয়, মানুষের আচার-আচরণেও স্পেশালাইজেশন 


কম | তাই, দে সবরকম পরিবর্তীনের সন্দে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে d 


১২৬ বিবর্তনের কথা 


কিন্ত একথাও স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের আচার-আচরণ অন্যান্য প্রাণীদের; 
থেকে অনেক তফাত | মন্তিদ্ের জটিলতা এর মূল কারণ | ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 
আসা বিভিন্ন “ঘাতিকে (impulse) এই xfes যেভাবে বিশ্লেষণ করে স্মৃতির, 
ভাণ্ডারে রেখে দেয় এবং পরে তাদের সমন্বিত করে আরো নতুন নতুন আচার- 
আচরণের R করে, তা অন্য কোনো প্রাণীর মস্তিফ পারে না. । 

আচার-আচরণের কেনি কোন বৈশিষ্ট্য মানুষকে আলাদা করেছে, সেগুলিকে 
বোঝার জন্তে বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকে চেষ্টা করছেন | প্রথমে কেউ কেউ বলে- 
ছিলেন যে, একমাত্র মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার করে । কিন্তু দেখা গেল, আরো 
কোনো কোনো জীব হাতিরারের ব্যবহার জানে | মান যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফো নিয়া 
অঞ্চলের সমুদ্রে একরকম ভোদড় আছে, যারা শামুকের মাংস খাওয়ার সময় 
মুড়িপাথর দিয়ে তার খোলা ভেঙ্গে নেয় | তাই, হাতিয়ার-ব্যবহার মানুষের, 
একমাত্র আচরণগত বৈশিষ্ট্য নয় । 

তন কোনো কোনো পণ্ডিত বললেন যে, একমাত্র মানুষ হাতিয়ার বানাতে 
পারে | এ কথাটাও কিন্তু পরে ভুল বলে প্রমানিত হলো । শিল্পাঞ্জিও কিছু 
হাতিয়ার বানায় | ভারা উইটিবির গর্তে কাঠি ঢুকিয়ে দেয় ; সেই কাঠির গায়ে 
উইপোকা তার দাড়া দিয়ে আটকে ধরলে তাকে সাবধানে গর্ভ থেকে বের করে 
আনে এবং পোকাগুলিকে খেয়ে ফেলে | এই কাজের জন্যে শিম্পাঞ্জি বন থেকে ছোট 
ছোট ডাল বা শক্ত পাতা প্রথমে বেছে আনে এবং তাকে একটু ভেঙ্গে বা ছি'ড়ে 
নিজের ব্যবহারের উপযোগী করে নেয় । সুতরাং দেখ। যাচ্ছে যে, শিল্পাঞ্জিও 
হাতিয়ার তৈরি করতে পারে । 

আবার কোনো কোনে| বিজ্ঞানী বলেছেন, একমাত্র মাই ভাষার ব্যবহার 
জানে | কিন্তু আমেরিকার পণ্ডিতের! সাম্প্রতিক কালে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন 
যে, শিল্পাপ্তিকে এক বিশেষ প্রণানীতে শিক্ষা দিলে তারা সংকেতের সাহায্যে 
নানা ভাবের প্রকাশ করতে পারে | 

জীবজন্তদের থেকে মানুষের তফাতকে প্রথমে যেরকম বলে মনে করা হয়েছিল, 
পার্থকাটা কিন্তু আসলে সেরকম নয় । মানুষের আচরণগত অনেক বৈশিট্য 
বহু জীবের মধ্যে দেখা যায় | কোনো কোনো প্রাণী হাতিয়ারের ব্যবহার 
জানে, কেউ কেউ হাতিয়ার বানাতেও পারে । অনেকে নিজেদের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদানের জন্তে নানারকম শব্দসংকেত ব্যবহার করে | অনেকে সংঘবদ্ধ 
হয়ে বাস করে এবং সেই সংঘের গঠন বেশ জটিল এবং সংঘে বাস করার জন্যে 
শিশুদের শিক্ষাও দেয় | কিন্তু এইসব আচার-আচরণের জটিলতায় কেউ 
মানুষের সমান হয়নি | মানুষ যেসব হাতিয়া 


3 তৈরি ও ব্যবহার করে, তা অন্য 
কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয় | মাগষের ভাষা অনেক জটিল এবং এত রকম 
ভাব প্রকাশ করতে পারে তা বলে শেষ করা যাবে না | মানুষ সারাজীবন ধরে 


মানুষ এলো কোথা থেকে ১২৭ 


জানতে ও শিখতে চায় বলে, তার সমাজ ও সংস্কৃতি যেমন করে গড়ে উঠেছে VI 
অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়নি | তাছাড়া মানুষের আচার-আচরণে 
আরো! অনেক বৈচিত্র্য আছে যা অন্য জীবজন্তর নেই | 

এখন দেখা দরকার, প্রাইমেট বর্গের মধ্যে মানুষের স্থান কোথায় | আগে 
বলা হয়েছে যে, এই বর্গের মধ্যে আছে প্রোসিমিয়ান বা প্রাক-বানর ( যেমন 
লেমুর, গ্যালাগো, curam, টারসিয়ার প্রভৃতি ), বানর, TARR এবং মানব | 
এর মধ্যে একটি উপবর্গের ( sub-order ) নাম SITL ]পয়ভিয়| ( Anthropus 
শবের অর্থ মানুষ ) ৷ area ]পদ্নভিয়া বলতে সেই সব প্রাইমেটদের বোবায়, 
যাদের শারীরিক বৈশিষ্য কতকটা মানুষের মতে|-- এই উপবর্গের মধ্যে পড়ে 
বানর, বনমালুৰ ও মানব | এদের আমরা ATLA প্রাইমেট’ বলতে পারি | 
আবার, এই উপবর্গের মধ্যে হোমিনয়ডিয়া নামে একটি জাতি ( super family ) 
আছে -বনমানুষ ও মানব এই জাতির অন্তৰ্গত । হোমো এবং আযান্থোপাস-_ 
দুটি শব্দের একই মানে ( অর্থাৎ মানুষ ) বলে আমরা স্থবিধার জন্যে হোমিনয়- 
ডিয়াকে নরাকিতি প্রাইমেট বলবো | এদের লেজ নেই | এরা বানরের মতো 
চার হাত-পায়ে চলা ছাড়া আরো! ছু রকম উপায়ে চলতে পারে এবং তা হলে 
হাত দিয়ে গাছের ডাল ইত্যাদি ধরে ঝুলে ঝুলে যাওয়া (যাকে brachiation 
বলে) এবং ছুই পায়ে হাটাচলা | হোঁমিনয়ভিয়ার মধ্যে অন্যতম গোত্র 
Hominidae ; এর! বনমানুষের থেকে আলাদা | হোমিনিডির মধ্যে শুধু যে 
মানুষ আছে তা নয়, অনেকটা মানুষের মতো আরো প্রাইমেট ছিল যারা লুপ্ত 
হয়ে গেছে | তাই, হোমিনিডদের বলা হয় প্রায়-মানব | এদের মধ্যে কোনো 
বিশেষ শাখ| থেকে হয়েছে প্রক্ৃত-মানব বা হোমোদের উত্পত্তি। তাই, হোমোকে 
হোমিনিড গোত্রের অন্তর্গত এক বিশেষ গণ (genus) বল! হয়ে থাকে | 
আর, হোমোদের মধ্যে কোনো একটি শাখা থেকে হয়েছে বর্তমান মানবের উদ্ভব | 
হোমোদের মধ্যে যে বিশেষ প্রজাতি ( species ) থেকে বর্তমান মানবের জন্ম) 
তার নাম দেওয়া হয়েছে Homo sapiens অৰ্থাৎ ‘man the wise’ বা জ্ঞানী 


মানব | 


আগেই বল! হয়েছে, ক্রিটেশাস কল্পের ন্তন্যপারীর! ছিল ক্ষুদ্ৰাককৃতি | পরবতী- 
কালে ও প্রাণী থেকে বহু ধারায় স্পেশালাইজেশন হওয়ার ফলে বিভিন্ন 
জাতীয় esa উদ্ভব হয় | প্রাইমেট বর্গের উদ্ভব হয়েছে আজ পেকে প্রায় 
সাড়েসাত কোটি বছর আগে, কোনো বৃক্ষচর কীটভূক ক্ষুদ্র জীব থেকে | 
তার মুখ সামনের দিকে ও পায়ে নথর (claw) | তবে, প্রাইমেটের 
সাধারণ ( unspecialized ) কাঠামো কিছুটা রয়ে 


আকারে তার পূর্বপুরুষের 
গেছে, যেমন গর্তে লাগানো ‘বল’-যুক্ত দণ্ডের মতো কাধ ও শ্রোনীচক্রের অস্থিমন্ধি 


১২৮ বিবর্তনের কথা 


এবং হাত-পায়ের পাঁচটি ate । আদিমতম প্রাইমেট থেকে তার পূর্বপুরুষের 
পার্থক্য ফসিলের সাহায্যে বোঝা সহজ নয় | তার বিবর্তনধারা অনেকটা 
সাধারণ বৈশিষ্যকে অবলদ্ধন করে হয়েছিল, যেমন মন্ডি্কের আরতনবৃদ্ধি, মুখের 
অগ্রভাগের ( snout ) দৈৰ্ঘ্য হ্রাস, দাঁতের পরিবর্তন ইত্যাদি | কীটভুক পূর্ব- 
পুরুষ থেকে আদিম প্রাইমেটদের সনাক্ত করা হয় প্রধানত দাত ও করোটির 
বৈশিষ্ট্য দেখে | j 

প্রাইমেটের মধ্যে স্পেশালাইজেশনের WP হয়েছিল পরে | TARASIE, 
দস্ত-বৈশিষ্টাকে নেওয়া যেতে পারে | বানর ও বনমানুষের নিচের পাটির 
পেষকস্তের উপরিপূষ্ঠে কয়েকটি ছোট চূড়া ( cusp ) থাকে | বানরের পেষকদস্তে 
সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় চারটি চূড়া আছে | বনমানুষ ও প্রায়-মানবের 
নিচের পার্টির কয়েকটি পেষকদস্তে থাকে পাঁচটি চূড়া | এই prefer এমনভাবে 
সাজানো! যে, এদের ফাকে কতকটা y বা x অক্ষর, অথবা + চিহ্নের মতো 
dics VP হয়েছে | পেবকদন্ডের APEP এবং 3-এর মতো খাজ অনেক 
আগে তৈরি হয়েছিল এবং বনমান্থষ ও বানরের সাধারণ পূর্বপুরুষের দাতেও 
ছিল এরকম বৈশিষ্ট্য | আদিম IAA (ড্রায়োপিথেকাস ) এবং প্রায়-মানবের 
কয়েকটি দীতে সেই সাধারণ পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য থেকে যায় | পেষকদস্তে 
চারটি করে চুড়ার Z? পরে হয়েছে | ater বিবর্তনধারায় দেখা যায় যে, 
তার কোনো কোনো পেষকান্তে চূড়ার সংখ্যা zbi পেয়ে চার বা তিনে এসে 
দাড়িয়েছে, যদিও কোনো কোনোটিতে পঞ্চ চূড়া আজ ও বর্তমান | আবার, প্রায়- 
মানব ও বনমানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষের ওপর পাটির পেবকদন্তে চারটি চূড়া 
ছিল ; ক্রমবিবর্তনের ফলে বর্তমান মানবের কোনো কোনো পেষকদস্তে চূড়ার 
সংখ্যা তিনে এসে দাড়িয়েছে । 

এ থেকে বোঝা যায় যে, স্বপ্রাচীনকালে সেই সাধারণ 'আদিপুরুষের মধ্যে 
বানর ও বনমান্গবের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল | তাদের পরিবেশ ও খাদ্যাভ্যাস 
কিন্তু সৰ জায়গায় একরকম নয় | পরিবেশে অথবা খাদ্যাভ্যাসের পার্থক্যের জন্যে 
তাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে | কিন্তু এই নতুন বৈশিষ্ট্যের 
বিকাশ এত ধীরে ধীরে একটু একটু করে হয়েছিল যে, তাদের বহু ফসিল দেখেও 
বোধ হয় প্রথম বানর বা প্রথম বনমানগধকে কোনোদিন নিভূলভাবে সনাক্ত করা 
ষাবে না। 

ভৌগোলিক কারণে এবং আচার-আচরণের পার্থক্যের ফলেও কোনো বিশেষ 
জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ছোট-ছোট ভাগের স্থষ্টি হয়। তাই, তাদের মধ্যে পারস্পরিক 


i 
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| 
৷ 


Xr* 3 এলো কোথা থেকে ১২৯ 


সর প্রক্রিয়া চলে | সেজন্যে অনেক পণ্ডিত বলেন যে, প্রাণীকূলের বৈচিত্র্যময় 
aoe «ws মূলে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তথা দৈহিক মিলনের বাধাই 
দায়ী । 

প্রাইমেটের উৎপত্তির কথা আলোচনার সময়, প্রথমে একরকম আদিম কীট- 


' ভূক জীবের বিষয়ে উল্লেখ কর! দরকার | প্রায় সাড়ে-সাত কোটি বছরের চেয়েও 


আগে ই'ছরের মতো আকার ও আক্লতির কিছু wu] প্রাণী কীটপততের 
সন্ধানে বনের মাটিতে ঘুরে বেড়াত | কিন্তু মাটিতে থাকলে সেখানে অন্ত প্রাণী- 
দের সঙ্গে ্রীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতা তীব্র | সম্ভবত এজন্যে কাটভূক প্রাণী- 
দের মধ্যে কিছু জীব গাছের ডালে উঠতে আর্ত করে ; বৃক্ষবাসের আর একটা 
কারণ বোধ হয় খাদ্যের প্রাচুর্য | আজও দক্ষিণপূব এশিয়ার বনে একরকম 
বুক্ষচর প্রাণী দেখা যায়, যার নাম গেছো-শ্র ( Tree Shrew ) | এর চেহারা 
অনেকটা ছু'চোর মতো _ মুখ সরু ও লম্বা এবং চার পায়ে নখর প্রথম থেকে আজ 
অবধি গেছো. শ্ৰ’দের আকুতি প্রায় অপরিবন্তিত রয়ে গেছে, কারণ এদের দৈহিক 
পরিবর্তনের আবশ্যকত! বেশি ছিল না; যে পরিবেশে এরা বাস করে তা প্রায় 
একই রকম রয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে এরা প্রথম থেকে নিজেদের মানিয়ে লিতে 
পেরেছে | 
গেছো-শ্র'দের মতো কোনো কোনো আদিম কীটভূকের মধ্যে বহুকাল ধরে 
ক্রমপরিবর্তন হতে থাকে | দীৰ্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন প্রাণীর 
e? হলো, যারা একটু বেশি বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী অথবা কীটপতদ শিকারে 
আরো দক্ষ | বিবর্তনের পথে যারা এইভাবে এগিয়ে যায়, তারা জীব্নসংগ্রামে 
আরো সফল এবং তাদের বংশবিস্তার SS হয় | বৃক্ষচর প্রাণীদের মধ্যে এইভাবে 
জন্ম নিল আরো উন্নত জ্বীব | বৃক্ষবাসের জন্যে যেসব গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন, 
তার তাগিদে এদের বিবর্তন দ্রুততর হলো | এখানে লাফানো এবং ডাল আকড়ে 
ধরে থাকাটা বেশি জরুরি । তাই, কোনো কোনো প্রাণীর পিছনের পা আরো 
লম্বা হয়ে উঠলো । সামনের পায়ে বাকানৌ ও ধারালে। নখরের জায়গায় ধীরে 
ধীরে তৈরি হলো চ্যাপ্টা নখ (nail) | চারটি থাবা ক্রমে হাতের মতো হলো | 
‘আঙ্গুল হলো আরো el ও কাৰ্যক্ষম এবং আঙুলের প্রান্ত চ্যাপ্টা নখের পিছনে 
তৈরি হলো মাংসল অংশ, যাতে ভালো করে ডালপালা আকড়ে থাকা যায় | 
ডালে লাফালাকি করা,আঁকড়ে থাক! এবং পোকামাকড় বাঁ গিরগিটি ধরার জন্যে 
শ্রবণশক্তির চেয়ে দৃষ্টিপক্তির গুরুত্ব বেশি | বৃক্ষচরের দৃষ্টিশক্তি এমন হওয়া উচিত, 
খাতে সব জিনিসের দৈৰ্ঘ্য-প্ৰ্থের সঙ্গে আয়তন বাঁ দূৱত্বকে সে সঠিক বুঝতে 
পারে --যাতে ডালপালা ও পাতার ফাঁকে কত ভেতর দিকে শিকার আছে বা 
এক ডাল থেকে অন্ত ডালে লাফাতে গেলে কতদূর যেতে হবে, ত! fig reta 
দেখতে পায় । তার চোখ সব জিনিসকে তিন মাত্রায় ( three dimension ) 


১৩০ বিবর্তনের কথা . 

দেখার উপযোগী হওয়া উচিত | «mcg উন্নত quos জীবের মধ্যে অনেকের মুখে 
সামনের দিকে এগানো আকার ( snout ) ছোট হয়ে গেল এবং করোটি আরো! 
গোলাকার হলো | চোখগুলি আরো বড় হলে! এবং ক্রমশ মুখের সামনে সরে 


এলো, যাতে সব জিনিসকে ত্ৈমাত্রিক রূপে দেখতে পায়; এরই নাম stereo- 
Scopic vision | 


অপরপক্ষে, তৃণভোজী বা উদ্ভিদভোজী ভূচর প্রাণীদের চোখ কিন্ত এরকম 


তিন মাত্রায় দেখার উপযোগী হওয়ার দরকার নেই। বরং মাটিতে থাকতে গেলে 
চোখ এমন হওয়া উচিত, যাতে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দু'পাশে এবং একটু 
পিছনেও দেখতে পায়। সেজন্যে cate, ঘোড়া, ছাগল, হরিণ, জিরাফ, খরগোশ 
প্রভৃতির চোখ থাকে মাথার দুই পাশে এবং মাথা সামনের দিকে লম্বাটে । 
কিন্তু গাছের ডালে ডালে ক্ষুদ্র eres aI ক্ষিপ্রগতি গিরগিটি খেতে গেলে মস্তি 
আরো উন্নত মানের হতে হয় | তাই, যে বৃক্ষচরের করোটি গোল আকুতি 
নিয়েছিল, তার মধ্যে মস্তিষ্কের আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে | 

নতুন বৈশিট্যগুলি ক্রবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তখন এক 
নতুন বরকে স্থনিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হলো, যার নাম প্রাইমেট | 

প্রাইমেট বর্গের মধ্যে প্রোসিমিয়ান সবচেয়ে প্রাচীন জীব | প্যাপিওসিন 
অধিবুগের প্রোসিমিয়ানদের মধ্যে প্রিসিয়াডাপিস অন্যতম । তাকে দেখতে 
অনেকটা কাঠবিড়ালের মতো, পা-গুলি RATS বলে তারা কাঠবিড়ালের মতো 
গাছের গা আঁচড়ে ওঠানামা ব| চলাফেরা করতো | তবে, পা-গুলি ডালপালা 
ধরার তেমন বেশি উপযোগী নয়, যতটা পরবর্তী কালের প্রাইমেটের ছিল | 
সামনের দাত কাঠবিড়ালের মতো বড় | কষের দাত থেকে প্রিসিয়াডাপিস এবং 
তার সমকালীন অনুরূপ প্রাণীদের প্রাইমেট বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এদের কষের 
দাতের চ্যাপ্টা ধরনের উপরিপৃষ্ঠে ছোট-ছোট গোলালো চূড়া দেখা গেছে, যা 
প্রাইমেটের অন্ততম বৈশিট্য। ৰ 

ইউসিন অধিযুগের প্রোসিমিয়ানদের মধ্যে প্রাইমেটের বৈশিষ্যগুলি আরো! 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে | তাদের মুখের সামনের দিক খুব বেশি এগোনো নয় ; চোথগুলি 
একটু সামনের দিকে, IR আয়তন বড় । পায়ে নখরের বদলে নখ থাকায় 


আরো RAR হতো, কারণ নখ থাকলে CANN ভালো করে আঁকড়ে ওঠা- 
নামা বা চলাফেরা করা যায় | পা-গুলি ডালপালা ধরে ব| জড়িয়ে থাকার আরো 
উপযোগী । তবে, এর 


দাতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, ষ বর্তমান যুগের প্রোসি- 
মিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়না ; উদ্াহরণস্বত্তপ বলা যায়, লেমুর ও লেরিসের 
সামনের His যেমন চিরুনির মতো, এদের সেইরকম নয়। 

বর্তমান যুগের প্রোপিমিয়ানরা প্রধানত নিশাচর এবং 


এর! আফ্রিকা, মাদা- 
গান্ধার ও দক্ষিণ এশিয়ার ঘন বনে বাস করে | এদে 


S মধ্যে অনেকের মুখ 


মানুষ এলো কোথা থেকে ১৬১ 


সামনের দিকে একটু এগোনো, দু'পাশে গৌফ আছে (যেমন Vea, বিড়াল প্রভৃতির 
থাকে ), ওপরের ঠোট ও নাকের মাঝে ভিজে চামড়া থাকে (যেমন অনেক VF- 
পারীর মধ্যে দেখা বায় ), এবং চোখগুলি সম্পূর্ণভাবে ত্রৈমাত্রিক রূপ দেখতে পায় 
না-দেখে আংশিকভাবে | অর্থাৎ অনেক প্রোসিমিয়ানের মধ্যে স্পর্শ ও SIT 
শক্তির গুরুত্ব বেশ কিছুটা রয়ে গেছে, যেমন ই'দুর, বিড়াল, কুকুর ও ভালুক 
প্রভৃতির হয় | 

আদিম যুগে প্রোসিমিয়ানদের মধ্যে অনেকে আকারে আরো বড় হলো | 
তাদের আকার কেন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার সঠিক কারণ অজানা হলেও এটুকু 
বলা যায় জীব-বিবর্ভনে আকার বৃদ্ধির একট! প্রবণতা থাকে, যদি-না ছোট 
থাকায় কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় | প্রথমত _ বৃহত্তর ও শক্তিশালী 
পুরুষের পক্ষে স্ত্রীদের জয় করে লাভ করার প্রতিযোগিতায় অন্যদের পরাস্ত করা 
সহজ | দ্বিতীয়ত--আকার বড় হলে বাজপাখি বা গাছের সাপ প্রভৃতির হাত 
থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি | তাই আমরা বলতে পারি যে, বাজপাখি ও 
সাপের মতো শিকারী প্রাণী থাকায় তারা ক্ষুদ্ৰ জীবকে ধ্বংস করে বৃহদাকার জীব 
স্বষ্টিতে সাহায্য করেছিল d 

তবে আকারবৃদ্ধির সমস্যাও আছে । প্রাণীর শরীর বড় হলে লুকিয়ে থাকা 
আরে! কঠিন । দ্বিতীয়ত _ বৃহৎ শরীরের জন্যে অধিক থাগ্ছের প্রয়োজন। যদি ফল 
বা পাতা খেতে হয়, তবে প্রাইমেটের আকার এমন বড় হওয়া উচিত নয় যে 
ডালের আগায় পৌঁছে তা ছিড়ে আনা না যায় | বড় হওয়ার AIFS! যদি 
খুব বেশি থাকে, তবে প্রাণীর জীবনধারায় পরিবর্তন হয় | লাফানো জন্তর হাত 
এত epu হয়ে ওঠে, যাতে সে সহজে কচি ডালের নাগাল পায়। তাছাড়া, প্রাই- 
মেটের হাত qup হলে সে তার হাত-পা দিয়ে তিন-চারটি ডাল ধরতে পারে, 
যাতে দেহের ভার ভাগ হয়ে যায়, অর্থাৎ কোনো একটি ডালের ওপরে সমস্ত ভার 


নাপড়ে। 
জীবনধারণে এইসব সমস্তার সম্মুখীন হতে গিয়ে প্রাইমেটদের আকার আরো 
শি লম্বা | প্রথমে এদের থেকে প্রোসিমিয়ানদের পাৰ্থক্য 


বড় হলো, হাত হলো বে 
কষ্ট হলো! এক ভিন্ন জাতি | এদের 


বেশি ছিল না, ক্রমে ক্রমে পার্থক্য বৃদ্ধির ফলে 
খাদ্যাভ্যাসে পার্থক্য দেখা দিতে আরম্ভ করলে! | ফলে, এরা বাস করতে শুরু 
করলো বনের fex fen স্থানে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন গাছে বা একই গাছের ভিন্ন ভিন্ন 
অংশে সম্ভবত ইওষিন অধিযুগের শেষ ভাগে এই বৃহত্তর প্রাইমেটগুলি ছুটি ভাগে 
বিভক্ত হয়ে গেল পূর্ব গোলাধের ( এশিয়া» ইয়োরোপ, ও আফ্রিকা) প্রাইমেট 
এবং পশ্চিম গোলার্ধের (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) প্রাইমেট ; কালক্রমে এদের 
আপন আপন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো | স্পেশালাইজেশনের ধারা এগোলে 
বড় প্রাইমেটদের মধ্যে কিছু প্রাণী এমনভাবে গড়ে উঠলো, যাতে গাছের ওপরে 


১৩২ বিবর্তনের কথা 


চার হাঁত-পায়ে চলাফেরা করতে পারে এরাই হলো বানর | বৃহত্তর প্রাইমেট- 
গুলির মধ্যে আর এক তির উদ্ভব হলো, যাদের হাত বানরের চেষেও লঙ্কা এবং 
সেই হাত দিয়ে তারা দুরের ভাল ধরতে পারে, আর ডালে-ডালে ঝুলতে বা দোল 
খেতে পারে | এই দ্বিতীয় জাতি হলো বনমামুষ | 
বানর আবির্ভাবের কলে প্রোসিষিয়ানরা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হলো । যে 
বনে বানর থাকে, সেখানে প্রোসিষিয়ানদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে ( যেমন, দক্ষিণ 
ভারতের বনে বানরের তুলনায় লোরিসের সংখ্যা অনেক কম ) | শুধু মাদাগাস্কারে 
বানর কখনো ছিল না, এবং আজও নেই বলে সেখানে লেমুরের আধিপত্য 
বর্তমান | / 
হাতের ব্যবহারে বানর TANI প্রোসিমিয়ানদের চেয়ে দক্ষ | বানর ও 
বনমানুষের চোখ সম্পূর্ণভাবে ত্রৈমাত্রিক রূপ দেখতে পায় | শুধু তাই নয়, এর! 
TRAI মতো রঙও দেখতে পায়, যা প্রোসিমিয়ান বা অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীব 
পায় শা । গাছে বাস করতে গেলে রং দেখার ক্ষমতা থাকা খুবই জরুরি কারণ 
তা না হলে দূর থেকে ফল চেনা যায় না এবং ডালপালার অবস্থা (পচা বা 
মজবুত ) বোঝা যায় না । আর একটা পার্থক্য এই যে, বানর ও বনমানুষের 
। পের সামনে কোনো ভিজে চামড়া নেই, যেমন অনেক স্তন্তপায়ীর থাকে | 
বৃহত্তর প্রাইমেটগুণির মধ্যে দ্রাণশক্তির, চেয়ে দৃষ্টিশক্তির গুরুত্ব বেশি | প্রোসি- 
মিয়ান থেকে প্রাইমেটের ভ্ৰমোন্নত্রি সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাথশক্তির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে | 
যেখানে লেমুর ও টা'রসিয়ারের মস্তিষ্কের ০০১৪০ ও ০*০০৫৩ শতাংশ ভ্রাণশক্তিকে 
নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে সেটা কমে গিয়ে পূর্ব গোলার্ধের বানর, বৃহদাকার «auia 
(গরিলা, ওরাংউটান, শিল্পা্জি ) ও মানবের ক্ষেত্রে হয়েছে মাত্র ০*০*১১, 
**০০০৭ এবং ০:০০০১ শতাংশ | 
প্রোসিযিয়ানের চেয়ে বানরের মস্তিষ্ক বড় ও জটিল | উদ্াহরণস্বনপ, আফ্রিকার 
গ্যালাগোর (বুশ বেবি? ) সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র মারমোসেট বানরের 
তুলনা করা যায় | এরা আকারে প্রায় সমান হলেও মারমোসেটের মস্তিষ্ক ওজনে 
গ্যালাগোর মস্তিষ্কের প্রায় তিন ed 1 
আদিম বানরের ফসিল এখনো বেণি আবিষ্কৃত হয়নি । কোনো কোনো পণ্ডিত 
বলেন যে, বানরের আবির্ভাব অলিগোসিন অধিযুগে হয়ে থাকতে পারে। প্রথমে 
বানরের চেয়ে বনমানুষের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশি ছিল | কিন্তু বনমানুষের 
আধিপত্য পরে হাস পায় এবং বানরের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায় । বর্তমানে 
বানরের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বনমানুষের চেয়ে অনেক বেশি I 


বানরের ফসিলের মধো পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া থেকে আবিষ্কৃত ভিক্‌টোরিয়া- 
পিথেকাসের নিদর্শনটি অন্যতম | ভিক্টোরিয়া-পিথেকাস বানর আজ থেকে প্ৰায় 
১ কোটি ৮০ লক্ষ বছর আগে জীবিত ছিল 1 


a 


MRI এলো কোথা থেকে ES 


পূব গোলার্ধের বানরদের ভেতরে ছুটি ভাগ হয়ে গিয়েছিল -- কলোবাইন ও 
সেরকোপিথেকাইন | sald এবং আফ্রিকার কলোবাস বানর প্রথম জাতির 
অন্তৰ্গত; আর দ্বিতীয় জাতির মধ্যে আছে মর্কট, বেবুন প্ৰভৃতি নানারকম বানর। 
বর্তমান যুগে কলোবাইনের চেয়ে সেরকোপিথেকাইনের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বেশি | 

ফসিলে সিমোপিথেকাস নামে একরকম. সেরকোপিথেকাইন বানরের বহু 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে | এখন এর একমাত্র উত্তরস্থরী হলো ইখিওপিয়ার, 
গিলেডা বেবুন | গিলেডাদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে মানবের তুলনা করা 
যেতে পারে | মানুষের যেমন পেষকদন্ত বড় এবং FEF ও CHATS ছোট হয়, 
গিলেডাদের দাতও কতকটা সেরকম | দ্বিতীয়ত--গিলেডারা খাওয়ার সময় 
হাতের ব্যবহার করে খুব বেশি | অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এরা হাতের 
ব্যবহার বেশি করে বলে কর্তৃক ও ছেদকদন্তের আকার হ্রাস পেয়েছে, কারণ 
খাবারকে কাটা-ছেঁড়ার কাজে হাত লাগানোর জন্যে এই দাতগুলির ব্যবহার 
বেশি দরকার পড়ে না | আর সম্ভবত গাছের বীজ ইত্যাদি ছোট ও শক্ত জিনিস 
খাওয়ার জন্যে পেষকদস্তের আকার বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ Nace ভেঙ্গে 
পিষে খেতে হয়। 

আদিম qaa exor মধ্য ছিল fen ভিন্ন শাখা | কিন্ত পরে এদের বৈচিত্রা ও 
সংখ্যা হ্রাস পায় | এখন পৃথিবীতে মাত্র চার রকমের TANTRA আছে --দক্ষিণ- 
পূৰ্ব এশিয়ার ওরাং-উটান ও গিবন এবং আফ্রিকার গরিলা ও শিল্পার্ধি | কেন 
যে বনমানুষের বৈচিত্য সংখ্যা এত ata পেয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন | 
সম্ভবত এরা জীবনসংগ্রামে প্রায়-মানবদের কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে এরকম 


dieta ধরনে বানর ও বনমানুষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । বানর 
মাঝে মাঝে দু’পায়ে ভর দিয়ে দাড়ালেও সে চলাফেরার সময় চার হাত-পায়ের 
ব্যবহার করে | বানর চলে হাতের তালু ও পায়ের চেটোর ওপরে ভর দিয়ে | 
যদিও বানর হাত-পায়ের আঙুল দিয়ে নানা কাজ করতে পারে, কিন্তু দৌড়াবার 


সময় হাতে-ধরা জিনিস ফেলে দিতে হয়, কারণ তখন এরা চার হাত-পায়ের 


সাহায্য নেয় | Ts 
বনমানুষরা ব্র্যাকিয়েশন ( অর্থাৎ হাত দিয়ে গাছের ডালপালা! নানাভাবে ধরে বা 
ডালে ঝুলে দোল খেতে খেতে যাওয়া ) করে বলে, বানরের চেয়ে আরে! Fat 
হয়ে দুই পারে দাড়াতে বা চলতে পারে । বনমাছমের হাত নাড়া vi ঘোরানো-- 
ফেরানো আরে স্বচ্ছন্দ | চার হাত-পায়ে চলার সময় অনেকে আঙ্গুলের গাট ও 

পায়ের চেটোর ধারের ওপরে দেহের ভর দিয়ে রাখে | 
হয়ে থাকতে পারে এবং হাত ঘোরানো-ফেরানো। 


নরের চেয়ে বেশি সিধা 
E. que বলে etae হাত বেশি ব্যবহারোপযোগী | শিল্পাঞ্জি উইচিবির 


১৩৪ বিবর্তনের কথা 


ছোট গর্ভে যেমন দক্ষতার সঙ্গে সরু ভাল বা কাঠি ঢুকিয়েতা দিয়ে পোকা বের করে 
খায়, সেটা কোনো বানরের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে শুধু যে হাতের নিযন্ত্রক্ষমতা 
বেশি থাকা দরকার তা নয়” বুদ্ধিও বেশি থাকতে হবে | তাই অনেকে মনে 
করেন যে, প্রাইমেটের হাতের ওপর নির্ভরতা বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বুদ্ধিবৃতি 
" বিকাশের সম্বন্ধ আছে, কারণ এর প্রমাণ বানরের চেয়ে বনমা্থষের বুদ্ধি বেশি। 

সাধারণত বানরদের লেজ থাকে | চার হাত-পায়ে চলে বলে দেহের ভার- 
সাম্য বজায় রাখার জন্যে লেজের দরকার হয় ; তাছাড়া, লাফালাফির সময় 
লেজ এয়ারব্রেকের (air brake) কাজ করে | কিন্তু বনমানুষ ব্যাকিয়েশন করে 
বলে, তার লেজ থাকার দরকার হয়নি | তাই বনমান্ষ লাদুলবিহীন | 

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার গিবন আর ওরাং-উটানের শরীরে লক্ষ-লক্ষ 
বছর ধরে.বহু পরিবর্তনের ফলে, তাদের বিবর্তনধারা গরিলা ও শিল্পাঞ্জির থেকে 
দূরে সরে গেছে । পণ্ডিতরা.বলেন যে, মানুষ, শিল্পাঞ্জি ও গরিলার বিবর্তনধারা 
পৃথক হওয়ার অনেক আগেই গিবন আর ওরাং-উটানের বিবর্তন আলাদা পথ 
ধরেছিল | 

গিবন আর ওরাং-উটান প্রধানত বৃক্ষবাসী | লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বৃক্ষবাসের 
ফলে তাদের শরীরে এ পরিবেশের উপযোগী স্পেশালাইজেশন খুব বেশি হয়েছে । 
গাছের ডালপালায় এরা যত সহজে ঘোরাফেরা করে, মাটিতে নেমে তেমন সহজে 
চলতে পারে না । ব্্যাকিয়েশনে গিবন সবচেয়ে দক্ষ এবং এই কাজে তার 
অস্বাভাবিক না হাত প্রধান সম্বল | আঙ্গুল অতিরিক্ত ay বলে ডালপালাকে 
সে জোরে আটকে ধরতে পারে | আঙ্গুলের স্পেশালা ইজেশন বেশি হওয়ায় 
গিবন হস্তকৌশলে বনমাহযদের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে রইলো এবং তার মস্তি 
বনমানষদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট থেকে গেল d 

ওরাং-্উটানের দেহ গিবনের চেয়ে অনেক বড় ও 
ডালে অত তাড়াতাড়ি লাফাতে পারে না । কিন্ত তার সব আদ্গুল ডাল ধরার 
এত উপযোগী হয়ে উঠেছে যে, তাকে ‘চার-হাতওয়াল|’ বলা যায় । গার হাত? 
দিয়ে তারা একসঙ্গে কয়েকটা ডাল শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলে এবং গাছের aia 
সব জায়গার নাগাল পায় d 

শান্ত বনমানুষের চেয়ে গিবন আর ওরাং-উটানের দেহে বৃক্ষবাসের উপযোগী 
বৈশিষ্টাগুনি এত বেশি প্রকাশ পেয়েছে যে, এদের বিবর্তন শাখা থেকে বের 
"WE হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না | এরা দীৰ্ঘ সময় মাটিতে থাকার অনুপযুক্ত | 

গরিলা ও শিল্পাঞ্জি কিন্তু শুধু বৃক্ষবাসের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠেনি 1 গরিলার 
ক্ষেত্রে তার আকার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন 
হয়েছে এই ছুটি হলো তার স্পেশালাইজেখন | খাবারের মধ্যে E ar se 
শর, গাছের কচি ছাল, শিকড়, বাশের কৌড় ইত্যাদিও সে খায় | তার এই দুটি 


ভারি বলে, তারা ডালে- 


মানুষ এলো কোথা! থেকে ১৩৫ 


স্পেণালাইজেশানের মধ্যে পারস্পরিক xum আছে | যেসব জিনিস গরিলার 
খাদ্য,তা পাওয়ার জন্যে একে মাটিতে নামতে হয়েছে | বনের মাটিতে বিপদ-আপদ 
বেশি বলে আত্মরক্ষার জন্যে এর আকার ও শক্তি এত বুদ্ধি পেয়েছে, যাতে অন্ত 
অন্ত একে আক্রমণ করতে সাহস না পায় । আবার, শরীর বড় হলে খাদ্যের 
প্রয়োজন বেশি হয় এবং গরিলাকে গাছের ছাল ও বাশের কৌড় থেকে শুরু করে 
শিকড় পর্যন্ত খেতে হয় | লম্বা হাত আর Glazer দেখে বোঝা যায় যে, প্রাচীন- 
কালে এর পূর্বপুরুষ বৃক্ষবাসী ছিল | 

বনমানুষের মধ্যে শিম্পাঞ্জির দেহে স্পেশালাইজেশান সবচেয়ে কম | তার আকার 
অতিরিক্ত বড় হয়নি যাতে সে গাছে উঠে কোনো সুবিধা করতে না পারে, অথচ 
তেমন ছোট নয় যে মাটিতে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব ন! হয় 1 দলবদ্ধ 
হয়ে থাকার জন্যে অনেক মাংসাশী পশু এদের আক্রমণ করতে SA পার | খাবারের 
মধ্যে শুধু গাছের জিনিস নয়, পাখির ডিম ও ছানা, পোকামাকড়, ছোট-ছোট 
জরীস্থপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীও এরা খায় | বিপদে পড়লে কখনে| কখনো গাছের 
ছোট ডাল বা পাথর নিক্ষেপ করে, যেমন ভয়-পাওয়া গরিলা মাঝে-মাঝে গাছের 
ডাল ছুড়ে দেয়। কিন্তু এর! যেমন জল ধরে রাখার জন্যে ঘাসপাতাকে স্পঞ্জের 
মতো ব্যবহার করে, অথব! উইটিবিতে কাঠি ঢুকিয়ে পোকা বের করে খায়, 
গরিলা তা পারে না। ৰ 

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, নানা পরিবেশের সপ্দে মানাতে গিয়ে 
আদিম «muss জাতি থেকে বিভিন্ন শাখার স্থষ্ট হয়েছিল | উদাহরণস্বরূপ, ঘন 
বনে বসবাস ও খাদ্যের জন্যে ফলপাতার ওপরে নির্ভর করতে গিয়ে কোনো 
কোনো শাখার বনমানুষের দেহে সেই মতো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাদের 
হাত ক্রমে ব্রা কিয়েশনে দক্ষ হয়ে ওঠে | আর যেখানে ফলপাতার চেয়ে মাটি 
থেকে বীজ, শিকড় ও মূল, পোকামাকড় ও ছোট-ছোট সরীস্থপ প্রভৃতি সহজলভ্য 
সেখানে প্রাইমেটের আরুতিতে ও আচার-আচরণে পরিবর্তন স্বাভাবিক | বৃক্ষ- 
বাসী বনমালুষকে প্রধানত হাতের দক্ষতার ওপরে নির্ভর করতে হয় | কিন্তু যে 
বনমানুষকে মাটিতে থাকতে হবে, তার পাগুলি হাটাচলার জন্যে আরো মজবুত 
হতে হয়, কারণ ঘাদের জমিতে শত্রুর ওপরে নজর রাখতে গেলে সিধা হয়ে 
থাকাটা বেশি জরুরি | ফলে, ব্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের পা আরো মজবুত 
হয়ে উঠলো, যাতে সিধা হয়ে বেশি সময় ধরে চলতে পারে d 

সেই ভূচর বনমানুষদের হাত জিনিসপত্র ধরার কাজে আগে থেকে বেশি দক্ষ হয়ে 
উঠেছিল বলে দু’পায়ে চললে তাদের আরো সুবিধা হওয়ার কথ। | যদি তাদের 
মধ্যে কোনো কোনো জাতীয় বনমান্থয বা বনমামুয-সদৃণ প্রাইমেট (হোমিনয়েড) 
শিল্পাঞ্জির মতো ছোট ভাল বা পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে, তবে 
সেগুলির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সিধা হয়ে চলার প্রবণতা 


১৩৬ বিবর্তনের FU 


আরো বুদ্ধি পাওয়া সম্ভব | এক্ষেত্রে, হাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পায়ের আকৃতি 
fad হওয়া ও পায়ে ভর দিয়ে বেশি স্ময় চলা - এই ছুটি দৈহিক বিবর্তন পরস্পর 
নির্ভরশীল এবং এর সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্রঘোন্নতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত | এইভাবে 
সম্ভবত কোনো! GOA TANT বা তত্সদৃশ কোনো প্রাইঘেট থেকে একটা ধারার 
"WB হয়েছিল, ঘ! থেকে জন্ম নিল মানবের RAEI d 

মানবের কথা আলোচনার সময় বানর ও বনমানুষের থেকে তার শারীরিক 
প্রভেদ কোথায়, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা! প্রয়োজন | 

আমরা দ্বিপদী বলে আমাদের দেহকাণ্ড ( trunk ) বানর ও বনমান্গুযের চেয়ে 
«m | যদিও অন্যান্য প্রাইমেট দেহকাণ্ডকে সিধা রাখতে পারে, কিন্তু তাঁদের 
পক্ষে এভাবে বেশিক্ষণ থাকা AST নয়, কারণ তারা চতুষ্পদী বা বৃক্ষবাসী । 
- শ্রোণীর ( pelvis ) গঠনে মানব এবং বনমানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে | 
মানুষের শ্রোণী ওপর থেকে নিচের দিকে অনেকটা ছোট হয়ে গেছে এবং তার 

নিতম্বের পেশী 


বনমানুষ ( গরিলা ) 
ক্‌) গ্লণ্টয়াস ম্যাকৃসিমাদ ; 4) গ্ল্টয়াস মিডিয়াস ; গ) a, Baty নিনিমাস 


Roa (ilium) সামনে থেকে পিছনে অ 
জন্যে ইলিরামের এরকম গঠন ও নিতদ্বের পেশীগুলির ( gluteus minimus, 


মান্য 


Tot প্রশস্ত | সিধা হয়ে:চলার 


মানুষ এলো কোথা থেকে ১৩৭ 


gluteus medius ও gluteus maximus ) ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | ইলিয়াম 
প্রশস্ত হয়ে মিনিমাস ও মিডিয়াস পেশীকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে, যাতে 
এরা থাকে উরুর হাড়ের (femur) প্রান্তে এদের সংযোগন্থলের ঠিক ওপরে | 
চলার সময় আমরা যখন ঘাঁটি থেকে এক-পা তুলি, তখন অন্য পায়ের ওপরে 
মিনিমাস ও মিডিয়াস পেশী সংকুচিত হয় ও দেহকে সিধা রাখতে সাহায্য করে, 
এই বৈশিষ্ট্য কোনো বনমানুষের নেই | বনমানুষের ম্যাক্সিমাস পেশী ইলিয়ামের 
যতটা স্থান নিয়ে যুক্ত, সেই তুলনায় আমাদের ম্যাক্সিমাস আরো বড়। সিঁড়িতে 
বা পাহাড়ে ওঠার সময় এই ম্যাকৃসিমাস পেশী আমাদের শরীরকে সিধা রাখে | 
ব্র্যাকিয়েশনের ভ্রন্যে হাতের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেশি থাকা আবশ্যক বলে 
বনমানুষের Fafa, কনুই ও কাধের হাড় (shoulder blade ) সেই মতো 
বিশেষ আকারে তৈরি | গরিলার শরীর ভারি বলে তাকে প্রধানত মাটিতে 
থাকতে গয় | তবে গরিলাকে দেখে বোঝা যায় যে, তার পূর্বপুরুষ ব্ৰ্যাকিয়েটর 
ছিল | আবার, WAN কাধ এবং হাতের হাড় ও পেশী হাত ঘোরানো 
ফেরানোর উপযোগী | তাই অনেকে মনে করেন যে, আমাদের আদিপুরুষ 
প্রথমে বনমানুষের বিবর্তনপথ ধরে কিছুটা এগিয়েছিল এবং পরে মাটিতে নেমে 
সিধা হয়ে দু'পায়ে চলতে আরন্ত করে | WAT আদিপুরুষ কিন্তু দীর্ঘকাল 
বুক্ষবাস করেনি, কারণ তাহলে সে গিবন বা ওরাং-উটানের মতো ব্ৰ্যাকিয়েটর 
হয়ে যেত | অর্থাৎ ব্রাকিয়েটরের সব বৈশিষ্ট) সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ পাওয়ার আগে 
মানুষের আদিপুরুষ আলাদা হয়ে গিয়েছিল । এক কথায় বলতে গেলে, আমাদের 
সঙ্গে ব্যাকিয়েটর antes ও HEA বানর, দুয়েরই কিছু কিছু TY আছে | 
আমাদের কীধে ও বাহুতে যেমন বনমানুষের মতো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 'আছে, তেমন 
অন্যদিকে আমাদের পা-গুলি হাতের চেয়ে লম্বা, যেমন অনেক বানরের হয় ! 
মাটিতে চলার সময় গরিলা ও শিল্পাঞ্জি হাতের আঙ্গুলের গাটে ভর দেয়,_ 
এরই নাম knuckle walking | কেউ কেউ বলেছেন যে, মাটিতে নেমে চার 
হাত-পায়ে চলা থেকে দু’পায়ে হাঁটা শুরু করার আগে মাঙ্গযের আদিপুরুষ 
গরিলা ও শিল্পাঞ্জির মতো এভাবে চলাফেরা করতো | কিন্তু কোনো কোনো 
নৃতাত্বিক একথা স্বীকার করেন না | তীরা বলেন যে, আমাদের কাধের হাড় 
ওরাংউটানের মতো যারা চলার সময় আঙ্গুলের গাটে ভর দেয় না 
( মাটিতে চলার সময় হাত একটু মুঠি করে, ওরাংউটান সেই মুঠির ওপরে ভর 
দেয়, যাকে fist walking বলা হয় y 1 সেজন্যে এই দ্বিতীয় মতাবলদ্বী পণ্ডিতরা 
মনে করেন, মানুষের 'আদিপুক্লষ গাছ থেকে মাটিতে নেমে একেবারে দু’পায়ে 
হাঁটতে গুরু করেছিল (যেমন গিবন মাটিতে নেমে হাঁটে ), অর্থাৎ সে কখনো 
আঙ্গুলের গাঁটে ভৱ দিয়ে চলেনি | তবে আজও এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ 


আছে | 
৯ 


১৩৮ বিবর্তনের কথা 


পায়ের পাঁতীর গড়নে ও আঙ্গুলে বনযানুষ ও বানরের থেকে LI অনেক 
তফাত | THA ও বানরের পায়ের পাতা অনেকটা হাতের মতো জিনিস 
ধরতে বা কাজ করতে পারে, কারণ আছুলগুলি লহ্ব ও বুড়ো আঙ্গুল অন্য আুল 
থেকে দূরে আছে | হাতের se করতে পারলেও এরকম পায়ের পাতার 
দৃঢ়তা কম, তাই বনমানুষ ও বানর দু’পায়ে বেশিক্ষণ সহজভাবে চলতে পারে T | 
অন্যদিকে, মান্সযের পায়ের আঙ্গুল ছোট এবং সব আঙ্গুল কাছাকাছি, সেজন্যে 
আমাদের পায়ের পাতা হাতের মতো কর্মক্ষম না হলেও অন্য গ্রাইমেটের চেয়ে 

পায়ের পাত| 


= 

ক) ওরাংউটান ; খ) মানুষ; s) শিল্পাঞ্জি; ঘ) বেবুন; 
€) গরিলা; 9) গিবন; 

অনেক দৃঢ় | পায়ের পাতা দৃঢ় ৰলে আমরা দু’পায়ে সহজে চলতে পারি A 

RRF থেকে বেবুনের HUH মানুষের কিছুটা তুলনা করা চলে, কারণ মাটিতে 


থাকে(বলে বেবুনের পায়ের আদল বড় নয় এবং বুড়ো আঙ্গুল TROIS 
একটু কাছাকাছি | 175 


মানুষ এলো কোথা থেকে ১৩৯ 


সব প্রাইমেটের চেয়ে মানুষের হাতের দক্ষতা বেশি | বানর ও বনমানুষের 
বুড়ো আঙ্গুল অন্য আঙুল থেকে একটু দূরে হলেও তা ছোট বলে এরা বুড়ো 
আন্ধুলের ডগা দিয়ে অন্য আছুলের ডগাকে সহজে BIS পারে না | তাই 
কোনে! কিছু ধরার সময় এরা সমস্ত হাতের তালু দিয়ে তাঁকে মুড়ে নেয়; এই 
রকম স্থুলভাবে জিনিস ধরাঁকে বলে power grip | অপরপক্ষে বুড়ো আঙ্গুল 
এবং অন্ত আঙ্গুলের ডগার মধ্যে সহঞ্জে জিনিস ধরতে পারলে অ!রো স্থন্ম কাজ করা 
সম্ভব বলে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে precision grip | বনমানুষের বুড়ো আঙ্গুল 
ছোট বলে হাতের কৌশলে সে XÍBCWD মতো দক্ষ হতে পারেনি ( গাছে 


হাতের আঙ্গুল 


[x Rh 
ক) শিম্পাঞ্জি; খ) টারসিয়ার; গ) গেছো শ্রু; ঘ) ওরাং-উটাঁন 
€) WRI; v) বেবুন; E) গরিলা; জ) গিবন; 

ত্াকিয়েশন করে বলে তাদের বুড়ো আঙ্গুল ছোট, কারণ এই আঙ্গুল বড় হলে 

তা অন্থবিধার স্থষ্টি করে) । মানুষের প্রেদিশন গ্রিপ উন্নত বলে তার পক্ষে 
হাতের RH কাজ বা কারিগরি সম্ভব হয়েছে |» আমাদের আদিপুরুষের 
অস্তিষ্বের উন্নতির সঙ্গে গ্রেসিশন-গ্রিপের উন্নতি অদ্বাঙ্গী জড়িত | 


ae বিবর্তনের কথা 


প্রাইমেটের মধ্যে মানের লোম সবচেয়ে কম | বানর ও UMEN লোম 
যেমন পুরু হয়, মাঙ্গযের লোম সেই তুলনায় অনেক পাতলা | কেউ কেউ 
বলেছেন, নরাঁকৃতি প্রাইমেটদের মধ্যে যারা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল, তার! 
তৃণভূমি বা উন্মুক্ত স্থানে শিকার করে খেত এবং তাতে কায়িক শ্রম বেশি বলে 
ঘাম-ঝরা দরকার ! তাই অন্যান্য বনমানুষের থেকে তাদের শরীরে লোম 
কমে গিয়েছিল । 

বনমান্লযের মতে৷ আমাদেরও দন্ত সংখ্যা ৩২টি (প্রত্যেক পাটিতে ৪টি 
কর্তকদস্ত, ২টি QRH, ৪টি পুল্ঃপেষকদস্ত ও ৬টি পেষকদন্ত ) এবং পেষকদস্তেরু 
চূড়াগুলি বনমান্থষের মতো, যা আগে আলোচিত হয়েছে । 

কিন্ত দত্তপাটিতে একট! পার্থক্য সুস্পষ্ট । বর্তমান যুগের বনমানুষের চোয়াল 
বেশি লম্বা এবং দাতগুলি U-অক্ষরের আকারে এমনভাবে সাজানো! যে, তার 
ছুই পাশ সমান্তরাল । মান্গুষের চোয়াল অত লম্বা নয়। মানুষের দ্লাতগুলি কতকট! 
ঢ-এর মতো সাজানো.হলেও. সেই U-এর ছুই পাশ সমান্তরাল নয়, তা 
অধিবৃত্তাকার ( parabolic:) | আবার, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্ডিত সাইমন্স ( E. 
L. Simons ) আদিম বমান্ুষ ও বানরদের ফসিল পরীক্ষা করে বলেছেন যে, 
তাদের চৌয়ালে দাতগুলি U-এর মতো সমান্তরাল ভাবে সাজানো! ছিল না | 
আদিম আ্যান্থোপয়েড প্রাণীদের চোয়ালের অগ্রভাগ কোণের মতো বলে, দুই 


পাশ পিছন দিকে ক্রমে বেশি ফাক হয়ে গিয়েছিল ( posteriorly diverging 
mandibles ) | 


ক) বনমানুষের (গরিলা) দন্তপাটি ; খ) মানুয়ের় দন্তপাটি 
বনমানুষের ওপর ও নিচের পাটির ছেদকদন্ত অনেক 
সময় যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, 


বড় | মুখ বন্ধ করার 
সেজন্যে তার কর্তকাদস্ত ও ছেদকদন্তের মাঝে 


মানুষ এলো কোথা থেকে ১৪১ 


কিছুটা ফাক থাকে, যার মধো ছেদকদস্তগুলি স্থান করে নেয় | ওপর পাটির 
কর্তকদন্ত বড় ও সামনের দিকে একটু এগিয়ে থাকে । নিচের পাটিতে সামনের 
দিকের প্রথম পুরুঃপেষকদত্ত কামড়াবার উপযোগী বলে, তা ওপর পাটির 
ছেদকদত্তের সঙ্গে মিলে এক জোড়া কাচির মতো কাজ করে | অপরপক্ষে 
আমাদের ছেদকদন্ত অতিরিক্ত বড় নয় বলে, কর্তকদন্তের পাশে বনমান্ষের মতো 
ফাক থাকার দরকার হয়নি; কর্তকদস্তের আকারও বেশি বড় নয় | মানুষের 
প্রত্যেক পাটিতে পুরঃপেষকদস্তগুলি একরকম এবং প্রত্যেক পুরঃপেবকদন্তে দুটি 
করে চূড়া | তাছাড়া, পেষকদন্তগুলি কর্তকদন্তের তুলনায় বড় যা বনমান্গষের = 
মধ্যে দেখা যায় না | 

মুখের তালুর গড়নেও WIES এবং ANAT প্রভেদ লক্ষণীয় | বনমানুষের 
তালু যেমন সমতল, ধরনের, মানুষের সেরকম নয় | মানুষের তালু অনেক্টা 
খিলানের মতো বাঁকানো | 

মানুষের স্বরযন্ত্র সবচেয়ে উন্নত | অন্য কোনে। প্রাণী মাঙ্গবের মতো নানারকম 
শব্দ করতে পারে না । তাই, আমরা কথা বলতে পারি এবং আমাদের ভাষা এত 
জটিল | 


অলিগোসিন ও মায়োসিন অধিযুগের উন্নত প্রা।ইমেট ৷৷ প্রোসিমিয়ান 
অপেক্ষা উন্নততর প্রাইমেটগুলির সবচেয়ে পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে মিশরের 
"eh অঞ্চল থেকে | ফসিলগুলি পরীক্ষা করে এদের সঙ্গে পূর্ব গোলার্ধের 
প্রাইমেটদের সম্পর্ক বোঝা যায় | ফায়ুমে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে 
অলিগোপিথেকাণ, প্রোপ্লায়োপিথেকাস এবং ইজিপ্টোপিথেকাস । পূর্ব গোলার্ধের 
বানর এবং বনমানুষ ও মানবের আদিপুরুষের উৎপত্তি এদের থেকে হয়েছিল 
বলে, কোনো কোনো পণ্ডিতের বিশ্বাস। 

আজ থেকে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ বছর আগে অলিগোপিথেকাঁস জীবিত 
ছিল | দক্তসংখায় ও দন্তসজ্জায় তার সঙ্গে পরবর্তী কালের উন্নততর প্রাইমেটদের 
সদ্বন্ধ থাকলেও পেষকদন্তগুণির সঙ্গে ইওসিন অধিধুগের কোনো কোনো 
প্রোসিমিয়ানের সাদৃখ্য লক্ষ্য করা গেছে | 

অলিগোপিথেকাসের পরবর্তী প্ৰাইমেট প্রোপ্লায়োপিথেকাস ৩ কোটি 
বছরের কিছু পূর্বে ফায়ুম অঞ্চলে বাস করতো | প্রোপ্নায়োপিথেকাসের আকুতিতে 
স্পেশালাইজেশন বেশি নয় বলে এদের থেকে বানর, গিবন ও বুহদাকার 
FART মধ্যে কোনো কোনো প্রাণীর, অথবা সব শাখার উদ্ভব হয়ে থাকতে 
পারে | ফিনল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী বিয়র্ন কার্টেন ( Bjorn Kurten ) এর চোয়াল 
ও দাত পরীক্ষা করে বলেছেন যে, মান্ষের বিবর্তনধারার উৎপত্তি এই প্রাইমেট 
থেকে হয়েছিল, কারণ ছোট চোয়াল ও দাত আদিম প্রাইমেটের একটা বৈশিষ্ট্য | 


১৪২ বিবর্তনের কথা 


এর কর্তকদন্ত বনমানুষের মতো সামনের দিকে এগোনে নয়, আরো সিধ| । 
ছেদকদন্ত ছোট ; কোনো কৌনো৷ ফসিলের পুর:পেষকদন্তে হোমিনিডের মতো 
দুটি চূড়া | পেষকদন্তগুলি বনমানুষের মতো হলেও শেষের Del বেশি aa 
নয় |. থুতনি বনমানুষের মতো বেশি ঢালু ছিল না এবং এর মুখ সামনের 
দিকে বেশি এগোনো নয় | বানর ও ATAA চোয়াল বড় এবং ছেদকদন্ত TT 
হয়েছিল পরে ( অর্থাৎ স্পেশালাইজেশন পরে হয়েছিল ) | তিনি মনে করেন, 
এই ধরনের ছোট চোয়ালযুক্ত প্রাইমেট থেকে আমাদের আদিপুরুবের হৃষ্ট 
হয়েছিল, WHET থেকে আমাদের উদ্ভব হয়নি 1 তবে, যথেষ্ট নিদর্শনের 
অভাবে এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন | অনেক পণ্ডিত একে 
আদিম qata ( Pongidae ) ছাড়া আর কিছু বলতে চান না । 

ইজিপ্টোপিথেকাস থেকে বৃহদাকার quain ও মানবের সাধারণ আদিপুরুষের 
রি হয়েছিল বলে, কোনো কোনো! বিজ্ঞানী মনে করেন । এই প্রাণীর ফসিলটি 
প্রায় ২ কোটি ৯* লক্ষ বছরের পুরনো | 

ইজিপ্টোপিথেকাসের দাতগুলি বনমানুষের মতো,__ ছেদকদন্ত বড়, ওপর 
পাটির পেষকদত্তে ৪টি করে চূড়া ও নিচের পাটির oiae পঞ্চ peli 
গরিলার মতো এর ভেতর দিকের পেষক্দন্তগুলি বেশি বড় | নিচের চোয়াল 
বনমান্বের মতো লঙ্কা ও পুরু | তবে, করোটির কোনো কোনো বৈশিষ্ট 
(যেমন, কানের অংশ) ইওসিন কালের প্রোসিমিয়ানের সঙ্গে m ছিল | 
হাত-পায়ের কাঠামোতে পরবর্তী যুগের বনমান্সুযের থেকে তফাৎ চোখে পড়ে 
এবং মনে হয় এরা শুধু গাছে থাকতো | 

মায়োদিন অধিযুগের বনমাহুষগুলির আচার-আচরণ কতকটা বানরের মতে 
হতে পারে | দীত ও মাথার খুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থেকে তাদের বনমানুষ 
বলে সনাক্ত করা হয়েছে | হাত-পায়ের গড়নে কিছুটা বৃহদাকার বনমানুয 
সদৃশ বৈশিষ্ট্য থাকলেও, বানরের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বেশি | তাই, হাত-পায়ের 
স্পেশালাইদেশন কম দেখে মনে হয়, এর! নানাভাবে চলাফের| করতে পারতো । 
এরা সম্ভবত গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মতো পা ও হাতের আঙ্গুলের গীটে ভর দিয়ে 
চলতে পারতো, ব্ৰ্যাকিয়েশন করতে পারতো এবং এমনকি ডালে ডালে 
লাফালাফিও করতে পারতো,কারণ এদের শরীর বেশি ভারি নয় এবং পা মজ্ববুত | 

নরাক্কৃতি প্রাইমেট থেকে সম্ভবত মায়োসিন অধিযুগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার 


RE হয়েছিল এবং ওঁ তিন শাখা থেকে হয় গিবন, বৃংদাকার বনমানুষ ও হোমিনিড 
বা প্রায়-মানব | 


কিন্তু, মায়োসিন অধিযুগের নরাকুতি প্রাইমেট বা বনমাহবদের মধ্যে সবচেয়ে 


গুরুত্বপুর্ণ ছিল ড্রায়োপিথেকাস (q Oak Ape) ও তত্সদৃশ নান| জাতীয়, 
প্রাণী, যাদের সাধারণভাবে ডায়োপিথেসাইন বলা হয়ে থাকে | ড্রায়োপিথেসাইন- 


সপ মম yr 


মানুষ এলো কোথা থেকে ১৪৩ 


দের মধ্যে বিভিন্ন শাখা থেকে বনমানুষের উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে বিশ্বাস 
করেন | এদের সর্বাধিক নিদর্শন পূর্ব-আক্রিকা থেকে পীওয়া গেছে | মায়োসিন 
কালে আবির্ভূত এই প্রাণীগুলি ২ কোটি বছরের চেয়েও পুরনো | তবে, এশিয়া 
ও ইয়োরোপে যে ডায়ৌপিথেসাইন প্রাইমেটগুলির নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাদের 
ফদিল ২ কোটি বছরের চেয়ে কম পুরনো। | 

প্রথমদিকে আবির্ভূত ড্রারোপিথেদাইনদের মধ্যে প্রোকন্সাল অন্যতম । 
'ভিকটোরিরা zo Bre) দ্বীপ থেকে তার খুলি ও হাত-পায়ের হাড় পাওয়া 
গেছে | কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন, সে হাতের আঙ্গুলের গাটে ভর 
দিয়ে চলাফেরা করতো না | তবে অন্যান্য দিক থেকে তার সঙ্গে আদিম গরিলা 
ও মিম্পাপ্জির সাদৃশ্য বেশি | কেউ কেউ প্রোকন্সালকে গরিলা, শিল্পাঞ্জি ও 
মানুষের সাধারণ আদিপুরুষ বলে মনে করেন | এবিষয়ে আজও মতবিরোধ 
আছে | 

তবে, মায়োসিন কালে আবিভূতি বৃহদাকার প্রাইমেটগুলির মধ্যে এত বৈচিত্র্য 
ছিল যে, তাদের ভেতরে কোনো বিশেষ প্রাণীকে পূর্বপুরুষ বলে নিশ্চিতভাবে 
সনাক্ত করা সম্ভব নয় | 

মায়োসিন কালের শেষভাগের (> কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বছর 
আগে ) ড্রায়োপিথেকাসের মধ্যে কমপক্ষে ৫টি প্রজাতির নিদর্শন পাওয়া গেছে d 
তার মধ্যে প্রথম ফসিল ফ্রান্সে ১৮৫৬ সনে আবিষ্কৃত হয়েছিল - এটি 
Dryopithecus fontani নামে পরিচিত | পরে চীন, ইয়োরোপ ও পূর্ব- 
আফ্রিকা থেকেও ড্রায়োপিথেকাসের ফসিল পাওয়া গেছে I 

ড্রায়োপিথেকীদের মধো কোনে! কোনো প্র ্দাতির Santas আকারে গরিন! 
ও শিল্পাঞ্জির মাঝামাঝি ; আবার কোনো কোনোটি মাত্র ৩০-৪* MES | হাতের 
কবজি দেখে মনে হয়, এরা গাছের ভালে ঝুলে ঝুলে যেতে পারতো | দাত পরীক্ষা 
করে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন যে, ড্রায়োপিথেকাস ছিল ফলাহারী | 


. এদের দাতে এনামেল কম ছিল | 


একরকম ড্রীয়োপিথেকাস থেকে গিবনের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে | মায়োসিন 
অধিষুগে আফ্রিকার কোনে! কোনে! ড্রায়োপিথেকাস উচ্চভূমিতে বাস করতো 
এবং ক্রমে এদের ওজন ও আকার বৃদ্ধি পেয়েছিল | শিশ্পাঞ্জির আবিভাব হয়েছিল 
সম্ভবত নিম্ন ভূমিতে বসবাসকারী কোনো। ছোট হোমিনয়েড থেকে | ওজনে হালকা 
বলে সে গাছে সহজে ওঠানামা করতে পারত ; আবার, বনের ধারে খোলা 
জমিতেও থাকতো | 

কেউ কেউ মনে করেন যে, পশ্চিম হিমালয়ের আদিম বনমানুষ শিবপিথেকাস 
(Sivapithecus ) থেকে ওরাং-উটানের উদ্ভব হয়েছিল | আর এক 
বনমানুষের WP হয়েছিল এই ধরণের হোমিনয়েড থেকে । তার নাম জাইগ্যান্টো- 


১৪৪ বিবর্তনের কথা 


পিথেকাস | জাইগ্যাণ্টোপিথেকাসের নিচের চোয়াল খুব বেশি চওড়া ও পুরু ; 
পেষকদস্তের পরিধি গরিলার প্রায় দ্বিগুণ | ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও চীনে 
প্রায়োসিন এবং প্রিস্টোসিন কালে সে বাস করতো । তবে, সে কোনো! 
ত্তরস্থ্রী রেখে গিয়েছিল বলে মনে হয় না d 


শ্রিবপিথেকাস ও ততসদৃশ যে প্রাণীদের ফসিল হিমালয়ের শিবালিক অঞ্চল 
থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সাধারণ নাম রামপিখেসাইন ( Ramapithe- 
01020) | প্রথম নিদর্শনটি আমাদের দেশে পাওয়া গিয়েছিল বলে, রামের নাম 
থেকে এদের নামকরণ হয়েছে | আমাদের দেশের নিদর্শনটি প্রায় ৯০ লক্ষ 
বছরের AACA | পরে লুই লিকি ( Louis Leakey ) কেনিয়া! থেকে রামপিথে- 
সাইনের ফসিল আবিষ্কার করেন । কেনিয়ার এই ফসিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ 
থেকে ১ কোটি ২* লক্ষ বছরের পুরনো হতে পারে । হাঙ্গেরি, Aa, তুরস্ক, 
রাশিয়া ও চীন থেকেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে | 

ফসিলে রামপিখেসাইনের করোটি, মুখ ও চোয়ালের কিছু কিছু অংশ আবিষ্কৃত 
হয়েছে | কিন্ত এই আবিষ্কার থেকে যেটুকু জানা যায় তা অত্যন্ত www । 
ড্রায়োপিথেকাস থেকে এর কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। প্রধমত - 
ওপরের চৌয়ালের যহট| অংশ পাওয়া গেছে, তা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা 
বলেছেন যে, রামপিথেসাইনের মুখ অন্যান্য বনমান্ধষের মতো সামনে বেশি এগোনো 
ছিল না,_তা আরো সমতল | দ্বিতীয়ত - দন্ত বৈশিষ্ট TIER থেকে কিছুটা 
পার্থক্য চোখে পড়ে । একদিকে এর dp ছেদকদন্ত ও নিচের পাটির 
সামনের পুরঃপেষকদত্ত কতকট। VMN মতো, কিন্তু অন্যদিকে পেষকদন্ত 
TRAA মতো বড় এবং ছেদক ও কৰ্তকদন্ত বনমানুষের তুলনায় ছোট | পেষকদন্তে 
এনামেল বেশি । একমাত্র রামপিথেসাইনের মুখে এইসব বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা 


গেছে | সেজন্যে অনেকে বলেন যে, এই ধরনের কোনে প্রাণী থেকে 
হোমিনিডের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে | 


মানব এলো কোথা থেকে ১৪৫ 


ফলে কোনো কোনো জাতীয় হোমিনয়েত গাছ থেকে নেমে মাটিতে বসবাস 
আর্ত করে ছল এবং তাদের মধ্যে রামপিখেসাইন অন্যতম । 

aan থেকে রামপিথেসাইনের হাত-পায়ের হাড় (limb bone ) পাওয়া 
গেছে | কেউ কেউ বলেছেন যে, এর! চার হাত-পায়ে চলাফেরা করতো | 
আবার কেউ কেউ মনে করেন, এরা দু’ পায়েও কিছুটা চলতে পারতো | 

মানবের বিবর্তন-ইতিহাস আলোচনার একটা বিরাট অসুবিধা - যথেষ্ট 
ফসিলের অভাব | রামপিথেসাইনের পরবর্তী ১ কোটি বছরের মতো দীর্ঘ সময় 
ধরে যে ক্রমবিবর্তন হয়েছিল, তার নিদর্শন খুব কম পাওয়া গেছে | অল্প সংখ্যক 
নিদর্শনগুলির মধ্যে কেনিয়ার গোরোরা থেকে আবিষ্কৃত পেষকদন্তটি অন্যতম | 
aOR ৯, লক্ষ বছরের চেয়েও পুরনো | কোনে! কোনো পণ্ডিত একে হোমিনিভ 
বা প্রায়-মানবের দাত বলে মনে করেন | 


প্লায়োসিন ও গ্লিস্টোসিন অধিষুগ ॥ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থান থেকে 
হোমিনিডের ফসিল আবিষ্কারের কাজ আজও অব্যাহত | কেনিয়ায় তুরকান৷ 
হ্রদের পশ্চিমে লোথাগাম্‌ থেকে সম্ভবত ৫* থেকে ৫৫ লক্ষ বছরের পুরনো যে 
চোয়ালের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰা গেছে, 
ঘদিও তা আরো বেশি পুরু | ওঁ হ্রদের দক্ষিণে ক্যানাপোই থেকে যে হোমিনিডের 
ওপর হাতের হাঁড় (humerus) পাওয়া গেছে, সেটি প্রায় ৪৪ লক্ষ বছরের 
পুরনো; এর গঠন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে কোনো কোনো নৃতাত্বিক মনে 
করেন যে, প্রাণীটি কতকটা মাস্থষের মতো দু’ পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে 
পারতো | 
প্রায়-মানবের যে নিদর্শনগুলি দক্ষিণ আফ্ৰিকা থেকে পাওয়া গেছে, তাদের 

অস্টশলোপিথেকাম বলা হয়ে থাকে | দক্ষিণ আফ্রিকার টাউং, এবং 
প্রিটোরিয়ার নিকটবর্তী স্টার্বফন্টেইন, ক্রৌমড্রাই ও সোয়াটক্র্যান্স থেকে 
আবিষ্কৃত হোমিনিডদের ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে _অস্টালোপিথেকাস 
আফ্রিকানাস এবং অস্টালোপিথেকাস রোবাস্টাস্‌ | এদের মধ্যে আফ্রিকানাস 
সবচেয়ে ছোট লম্বায় সাড়ে-চার ফুটের কাছাকাছি, ওজনে ৪০ থেকে 
৫০ পাউণ্ড । এরা বেশ সিধা হয়ে চলতে পারতো | দাত ও চোয়াল 
অনেকটা নরসদৃশ হলেও, মুখের গড়ন বনমানুষের মতো | থুতনি বলতে 
বিশেষ কিছু নেই, নাক পুরু ও চ্যাপ্টা, কপাল নিচু ও ঢালু, জর হাড় উচু | মুখ = 
সামনের দিকে যতটা এগোনো, সেই তুলনায় মাথার ওপর ও পিছন দিক অনেক 
ছোট বলে মস্তিষ্কের আয়তন কম (উদাহরণস্বরূপ, স্টার্বফন্টেইনে আবিষ্কৃত 
স্ত্রীলোকের aes আয়তনে প্রায় ৪৮০ ঘন সেন্টিমিটার, অর্থাৎ গরিলার মতো 
ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন) | দাঁত ও চোয়ালের গড়ন দেখে মনে হয়, 


১৪৬. বিবর্তনের কথা 


এরা মাংসও খেত | ফসিলের সঙ্গে পাথরের ছোট হাতিয়ার ও ছোট 
অ্যাপ্টিলোপের হাড় পাওয়া গেছে এবং তা দেখে কেউ কেউ বলেছেন যে, এরা 
সম্ভবত হাতিয়ারের ব্যবহার জানতো এবং খাওয়ার আগে পশুর হাড়, গাছের 
শক্ত বীজ ও বাদামকে ভেঙ্গে পিষে নিত | 

অস্টালোপিখেকাস_রোবাস্টাস আরো বড় দৈর্ঘ্য প্রায় e ফুট, ওজনে প্রায় 
১৫০ পাউণ্ড । তারাও কিছুটা সিধা হয়ে চলাফেরা করতো | চোয়াল বেশি 
JE. কষের দাত খুব বড় এবং ma হাড় উচু | গরিলার করোটির ওপরে 
হাড়ের একটা অংশ যেমন চূড়ার মতো একটু উঁচু হয়ে মাঝখান বরাবর গেছে, 
তাদেরও খুলির মাঝখান বরাবর সেরকম চূড়া (skull crest) ছিল | গরিলার 
ছড়ার গন্ধে দৃঢ় পেশী যুক্ত থাকে এবং এর সাহায্যে পুরু চোয়াল নেড়ে সে 

> ও শক্ত পাতা চিবিয়ে খেতে পারে | এ থেকে বোঝা যায়, তারা 
গরিলার মতো নিরামিষাশী ছিল, কারণ গাছপালা খেতে গেলে চিবানোর দরকার 
বেশি | গাছের পাতা, বইচি জাতীয় বুনো ফল (berry), শিকড় ইত্যাদি - 
তাদের খাছ | তবে অনেকে মনে করেন যে, তারা প্রায় সবরকম খাদ্য গ্রহণ 
করতে পারতো | 

অষ্টালোপিথেকাসের করোটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পূৰ্ণবয়স্কদের 
মস্তিফ্ের আয়তন প্রায় ৪২৮ থেকে ৫৩০ ঘন সেন্টিমিটার ছিল । 

পুব আফ্রিকা থেকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া গেছে । 
টানজানিয়ার সেৱেদ্ধেটি তৃণভূমির পূর্বাংশে ওল্ডুভাই গিরিখাত থেকে লুই 


লিকি ( Louis Leakey ) ও তার gi মেরি লিকি ( Mary Leakey ) 


দুই প্রজাতির হোমিনিডের ফসিল এবং হাতিয়ার ও বাসস্থান আবিষ্কার 


করেছিলেন । লুই ff প্রথমটির নাম দিয়েছেন জিন্জ-ত্যান্থেপাস্‌ 
বয়জি | তার সঙ্গে অস্টালোপিথেকাস রোবাস্টাসের সাদৃশ্য বেশি ॥ 
বড়- দৈর্ঘ্যে প্রাণ সাড়ে-পাচ 
ফুট, ওজনে প্রায় ২০০ পাউণ্ড | রোবাস্টাসের চেয়ে তার চোয়াল ও কষের 
দাত বড় এবং খুলির চূড়া বেশি উচু | তাই সেও সম্ভবত নিরামিষাশী ছিল a 
পা বেশি ফাক বলে মনে হয়, সে বেশি Fel হয়ে চলতে পারতে৷ না, যতটা 
আফ্রিকানাস বা রোবাস্টাপ পারতে 
FEES করে নতুন নাম দিয়েছেন অস্টলোপিথেকাস বয়সি অনেকে 

আবার অস্টালোপিথেকাস রোবাস্টাস নাম ব্যবহারের পক্ষপাতী | 


tt হুই TTT 


goes 


সস উস === 


মানুষ এলো কোথা থেকে ১৪৭, 


মনে করলেন হাতিয়ারগুলি এরই তৈরি । এত উন্নত বৈশিষ্ট্য দেখে তিনি 
স্থির করলেন বে, এই প্রাণী ‘হোমো! ( মানব ) নামের যোগ্য এবং দেজন্যে এর 


নাম দিলেন হোমো হাবিলিস (অর্থাৎ Handy Man) | হাবিলিস এবং 


জিন্জ-আ্যান্থে পাসের এই ফসিল প্রায় সমসাময়িক | এরা প্রায় ১৮-১৯ 
লক্ষ বছর আগে বাস করতো | ব্রিন্ ও হ্যাবিলিস ওল্তুভাই গিরিখাতে 
প্রায় ৫ লক্ষাধিক বছর ধরে বর্তমান ছিল | 

হাবিলিসের নামকরণে নানা বিজ্ঞানীর নানা মত | লুই ও তার পুত্র রিচার্ড 
লিকি বলেছেন, একে হোমো-গণের মধ্যে রাখা যুক্তিসংগত | আবার কেউ কেউ 
বলেছেন, একে অস্টালোপিথেকাসের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং এই প্রাণী হলো 
আফ্রিকানাসের উন্নততর নিদর্শন | তাই, একে কোন জাতির মধ্যে নিতে 
হবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে | তার ওপরে নিত্য নতুন ফসিলের আবিষ্কার 
এই প্রশ্নকে জটিলতর করে তুলেছে। 

ওল্ডুভাই গিরিখাতের হ্যাবিলিসের চেয়েও প্রাচীন হোমিনিডের ফসিল 
আবিষ্কৃত হয়েছে ইথিওপিয়া ও কেনিয়া থেকে | ইবিওপিয়ার ওমো নদী উচ্চ" 
ভূমি থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কেনিয়ার তুরকানা হ্রদে এসে মিশেছে ৷ t 
নদীর নিকটবর্তী স্থানে হোমিনিডের অনেক পুয়নে! নিদৰ্শন পাওয়া গেছে; তাদের 
ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলি ১৯ থেকে ২২ লক্ষ বছরের পুরনো । 

তুরকান হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে রিচার্জ লিকি এবং আরো কয়েকজন 
বিজ্ঞানী প্রাচীন হোমিনিডের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন | ১৯৭২ সনে 3$ 
হুদের কাছ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছরের পুরনো একটি মাথার খুলি পাওয়া 
গেছে _খুলিটির সাংকেতিক নাম ER-1470 | প্রাচীন হলেও এর fec 
আয়তন ৭৭০ থেকে ৭৭৫ ঘন সেন্টিমিটার । উরুর যে কয়েকটি হাড় পাওয়া গেছে, 
তার সঙ্গে মালবের সাদৃশ্য বেশি । তাছাড়া সেখান থেকে পাথরের হাতিয়ারও 
আবিষ্কৃত হয়েছে | এত প্রাচীন অথচ উন্নত প্রাণীকে “মানব” আখ্যা দেওয়া 
যায় কিনা, সেই প্রশ্ন এখন জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। 

টানজানিয়ার লায়টোলিল এবং দক্ষিণ ইথিওপিয়ার আযাফার অঞ্চল থেকে 
আরো প্রাচীন হোমিনিডের ফসিল পাওয়া গেছে । এই নিদর্শনগুলি ৩৫ 
লক্ষাধিক বছরের পুরনো হতে পারে | বিভিন্ন ফসিল পরীক্ষা করে নৃতাত্বিকর| 
এখন অঞ্টলোপিথেকাসের আবিভাবের কাল আরো! পিছিয়ে দিয়েছেন 1 কেনিয়ার 
লোথাগাম থেকে পাওয়া চোয়ালকে অনেকে অস্টালোপিথেকাসের বলে বিশ্বাস 
করেন | যদি এটা সত্য হয় তবে আমর! বলতে পারবো যে, অস্টালোপিথেকাস 
আজ থেকে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ বছর পূর্বেও বর্তমান ছিল | 

পূর্-আফ্রিকার গল্ডুভাই গিরিখাতে যেমন জিন্জ-আ্যান্ধেণপাস (অস্টা- 
লোপিথেকাস we) ও হাবিলিস একই সময় বাস করতো কিংব| 


১৪৮ বিবর্তনের কথা 


তুরকানা হ্রদের কাছে জিন্জ-আযানথে পাস ও সেই নরসদৃশ প্রাণী ( ER-1470) 
সমসাময়িক হিল, তেমন দক্ষিণ আফ্রিকার অস্টালোপিথেকাদ রোবাস্টা ও 
আফ্রিকানাস একই সময় ছিল জীবিত। জিন্জ ও রোবাস্টাস বিবর্তনআ্োতে বেশি 
দূর এগোতে পারেনি এবং তারা লুপ্ত হয়ে যায় প্রায় ১৭ লক্ষ বছর আগে-। 


কিন্তু অন্যদের ufus আয়তনে বড় হয় । কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, 
অস্টালোপিথেকাস-সদৃশ ( Australopithecine ) প্রাণী থেকে অস্ট [লে শি- 


বিষয়েও মতপার্থক্য আছে। রিচার্ড লিকি একে হোমো বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন 1 

মানবের উদ্ভব অস্টালোপিখেকাস থেকে হোক বা তারও অনেক আগে 
রামপিথেসাইনের অন্য কোনো বংশধর থেকে হোক না কেন, সেই বিবর্তন 
হয়েছিল ধীরে ধীরে । আমাদের দীর্ঘ বিবর্তনপথে এমন এক সময় ছিল, যখন 
অষ্টালোপিথেকাস ও হোমোদের মধ্য পার্থক্য নির্ণয় খুব কঠিন এবং বিবর্তনের 
ওঁ শুর নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যত তর্কাতফি | 

তর্কের আর একটা বিষয় হলো, হাতিয়ার ব্যবহার এবং ছুই পায়ে চলার মধ্যে 
‘কোনটা আগে হয়েছিল | কিছু পণ্ডিত বলেন, হোমিনিডরা হাতিয়ার ব্যবহার 
আগে শুর করে এবং তার ফলে দু'পায়ে চলায় ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে (কারণ 
হাতিয়ারের জন্যে হাত ব্যবহার করলে দু’পায়ে চলা ছাড়া উপায় নেই)। 
হোমিনিডের আদিপুরুষ যখন গাছ ছেড়ে খোলা জমিতে বসবাস শুরু করে, তখন 
সেখানে শত্রুকে ভীতিপ্রদর্শন এবং আত্মরক্ষার জন্য তাকে পাথর বা ছোট ডাল 
ব্যবহার করতে হতো কারণ গরিলা, শিল্পার্জি ও বেবুনের মতো বিরাট ও সুতীক্ষ 
ছেদকদত্ত তার নেই । তাছাড়া, খোলা জায়গায় থাকার জন্যে তার ets 
তালিকারও পরিবর্তন হয়েছিল এবং তার ফলে হাতিয়ারের গুৰুত্ব বৃদ্ধি পায়,কারণ 
মাংস খেতে গেলে শিকার করতে হয় | 

কিন্তু অনেক নৃতাত্বিক এর ঠিক উন্টো কথা বলেন | তীরা মনে করেন 
যে, TAA চলা থেকে হাতিয়ারের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। অস্টালোপিথেকাস 
জাতীয় হোমিনিডের সঙ্গে গরিলা ও শিল্পাঞ্জির মেরুদণ্ডের অস্থির তুলনা করে 
'কেউ কেউ বলেছেন, হোমিনিড কখনো হাটা-চলাঁর সময় বনমানষের মতো হাতের 
MRa গাঁটে ভর দিত না, অর্থাৎ সে প্রথম থেকেই দু’পায়ে চলাফেরা 
করতে পারতো | দ্বিপদী ছিল বলেই তার পক্ষে হাত ও হাতিয়ার ব্যবহার 


এখন বিষয়টাকে একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে | হাতিয়ার ব্যবহারের কারণ 
দেখাতে গিয়ে যার! বলেন হোমিনিডের ছেদকদস্ত ছোট বলে আত্মরক্ষার জন্যে 


মান্মযযএলেো কোথা থেকে ১৪৯ 


এর দরকার পড়েছিল, তাদের প্রশ্ন করা যায় কেন ছেদকদন্ত ছোট ছিল | এই কথার 
জবাব দিতে গেলে প্রশ্নটা ঘুরে যাবে, কারণ হাতিয়ার ব্যবহারের জন্যে ছেদকদস্ত 
বড় থাকার দরকার পড়েনি | কার্যকারণ সম্পর্কটা এইভাবে চক্রাকারে ঘুরতে 
থাকে | পু 

নৃবিজ্ঞানী জলির (Clifford Jolly) মত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | তিনি বলে- 
ছেন যে, হোমিনিড ও মানুষের বিশেষ দন্তবৈশিষ্টের ( ছোট ছেদক্দস্ত ও সে 
তুলনায় বড় পেবকদস্ত) কারণ তার খাদ্য | খোলা জমিতে বাস করতে গিয়ে তাকে, . 
ফলপাতা ছেড়ে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বীজের ওপরে বেশি নির করতে হলো যেমন 
বর্তমান মানবের একটি প্রধান খাদ্য শস্তদানা | বীজ ও দানাকে ভালো করে 
চিবিয়ে খেতে গেলে পেষকদস্ত বড় ও তার গায়ে বেশি এনামেল থাকা দরকার ৷ 
তাছাড়া, দানা চিবানোর. সময় চোয়াল ঘুরিয়ে নাড়তে হয় বলে, ছেদকদন্ত বড় 
থাকলে সহজভাবে মুখ নাড়তে অস্থৃবিধা হতে পারে, কারণ ছু'পাটির বড় বড় 
ছেদকদন্ত মাঝে মাঝে পরস্পর আটকে যাবে । তাই, তিনি মনে করেন বীজ ও 
MORTAL খাওয়া থেকে হোমিনিডের বিশেষ দন্তবৈ শিষ্ট্যের vf? হয়েছে । 

কিন্তু এখানে একটা পাল্টা প্রশ্ন করা যায়। তৃণভূমিবাসী বেবুনও বীজ ও শন্ত- 
দান! খায়, তবু তার ছেদকদস্ত ছোট ECT] না কেন ? এর জবাব দিতে গেলে 
বলতে হয় থে, বেবুন fl হয়ে চলতে ও হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে না বলে 
আত্মরক্ষার জন্যে তার WWW বড় | সেজন্যে কেউ কেউ হাতিয়ার ব্যবহারকে 
হোমিনিডের বিশেষ দস্তবৈশিষ্ট্যের কারণ বলে. থাকেন। 

বিভিন্ন পণ্ডিতদের যুক্তি ও মত থেকে মনে হয়, প্রায়-মীনবের বিশেষ qu- 
বৈশিষ্ট্যের জন্যে ছুটি কারণই দায়ী ছিল- বীজ ও শশ্তদানা খাওয়া এবং হাতিয়ার 
ব্যবহার | প্রথমে হয়তো খাদ্য ছিল প্রধান কারণ এবং শেষে হাতিয়ার ব্যবহার 
প্রধান কারণ হয়ে ওঠে | 

মানুষের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও তর্ক চলছে | আদিম, 
বনমানুষ ( হোমিনয়েড ) থেকে যে প্রায়-মানব বা হোমিনিডের উদ্ভব হয়েছিল 
সে বিষয়ে অনেকে একমত | পূর্ব গোলার্ধের আযানথে পয়েড থেকে হোমিনয়েড 
শাখা অলিগোসিন অধিযুগে পৃথক হয়েছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে 
করেন | হোঁমিনয়েড থেকে মায়োসিন অধিযুগে গিবন-সদৃশ ও বৃহদাকার INR 
এবং প্রায়-মানবের R হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস | নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
অনেকে বলেছেন যে, মায়োসিন কালে রামপিথেসাইন SANIA থেকে 
প্রায়মানবের আদিপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল | কিন্ত অণুজীববিজ্ঞানীদের 
মধ্যে কেউ কেউ এটা মানতে চান না । মাকিন যুগের ভিনসেন্ট 
সারিক ( Vincent Sarich ) প্রমুখ IA কোঁনে৷ পাণ্ড বলেছেন যে, 
গিবন-সদৃশবন মানুষ থেকে অন্যান্য হৌমিনয়েডের শীখা une ৭74 লক্ষ বছর 


Nes বিবৰ্তনের কথা 


(৭-2১০ অৰ্থাৎ ৭০ থেকে ১০ লক্ষ বছর কমবেশিও হতে পারে) আগে আলাদা 
হয়েছিল এবং শিল্পাপ্রি-গরিলার আদিপুক্লষ থেকে মানুষের ( হোমো ) আদিপুরুষ 
qta ৩৫ লক্ষ বছর (৩৫+১৫ অর্থাৎ ৩৫ থেকে ১৫ লক্ষ বছর কমবেশিও হতে 
পারে ) আগে পৃথক হয়েছিল | অণুংজীববিজ্ঞানীদের মতবাদ নিয়ে এখানে একটু 
আলোচনা কর! যেতে পারে। 

বৃহ্দাকার বনমান্সধের সঙ্গে আমাদের নিকট cpeR | মানব ও বৃহদাকার 
বনমানুষের ক্রোমোজোম পরীক্ষা করে কোনো কোনে| বিজ্ঞানী বলেছেন যে, 
এদিক থেকে বিচার করলে গরিলা ও মানবের বিবর্তনধারা শিল্পাঞ্জির চেয়েও 
পরস্পরের কাছাকাছি হতে পারে | আবার সাম্প্রতিক কালে পণ্ডিতরা studi 
করে দেখেছেন যে, মানুষের পলিপেপট্রীইডের ('অর্থাং-আযামিনো। আযাসিডের যে 
অগুগুলি শিকলের মতে৷ যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি করে) সঙ্গে শিম্পাঞ্জির সাদৃশ্য 
৯৯ শতাংশেরও বেশি | এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের সন্দে গরিলা ও 
শিল্পাঞ্জির নিকট সম্পৰ্ক | অণু-জীববিজ্ঞানীরা রক্তের একরকম প্রোটিন নিয়ে 
এই বিষয়ে কাজ করেছেন, সেই প্রোটিনের নাম সিরাম্‌-আযালুবুমিন | বিভিন্ন 
প্রাণীর সিরাম্-ম্যাস্বুমিনের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক | মান্তধের সিরাম- 
আল্বুমিন নিয়ে খরগোশের মধ্যে দিলে খরগোশের শরীরে একে রোধ করার জন্বো 
প্রতিক্রিয়া শুরু হয় । খরগোশের শরীর তখন প্রতিপক্ষের সৈন্য রূপে ত্যান্টিবডি 
(antibody ) উৎপন্ন করে--একে ত্যান্টিসিরাম ( antiserum ) বল। হয় | 
taa সিরাম্-ছযাদ্তুমিনের স্দে এটি মেশালে যেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, 

‘তেমন বানর ও শিল্পাঞ্জি প্রতৃতির সঙ্গে মেশালেও প্রতিক্রিয়া হয়, 
প্রতিক্রিয়ার মাত্রায় পাৰ্থক্য থাকে । এই প্রতিক্রিয়া থেকে বিভিন্ন প্রাইমেটের 
মধ্যে পার্থকোর মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে; ভিনসেট সারিক এই মাত্রাকে 
Immunological Distance বা I-D বলেন | নানা জাতীয় প্রাইমেটের 

cad lds x b iei ium গতি বা হার ( degree of 
evolution Tate ol cl ge el । @ প্রাইমেটের 
আ্যাল্বুমিন নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, নে Bs হার প্রায় 
একরকম দেখা গেছে । এ থেকে সারিক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সমগ্র টারসিয়ারি 
কল্পে প্রাইমেটদের আযাল্বুমিন-বিবৰ্তনের ‘তাগিদ’ বা Selection pressure 


সমান এবং পরিবর্তনের পরিমাণ ও সময়ের দৈঘ্য ABS | c কোনো 
প্রত্বতাত্বিকের মতে, পূৰ্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বানর | ৬০ 
লাল বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছিল । তাদের মত ও আপন সিদ্ধান্তের 
ওপরে ভিত্তি করে সারিক বলেছেন যে, গিবন-জাতীয় qaa ( Hylobatid ) 
“কে অন্যান্ত হোমিনয়েডের শাখা মাত্র ৭০ লক্ষ (৭০+১*) এবং সাধারণ 
আদিপুক্ুষ থেকে হোমো, শিল্পাপ্জি ও গরিলা মাত্র ৩৫ লক্ষ (৩৫+১৫) 
বছর আগে পৃথক হয়েছিল | Y 


‘মানুষ এলো কোথা থেকে ১৫১ 


এখন সারিকের সিদ্ধান্ত ও কালপঞ্জিকে অনেক নৃতাত্বিক স্বীকার করেন না । 
সাইমন্স বলেছেন, সব প্রাইমেটের বিবর্তন-হাঁর এইরকম সমান ও সরল হওয়া 
অসম্ভব । -তিনি আরো বলেছেন যে, ৩০ থেকে ৭০ লক্ষ বছর আগে 
অস্টালোপিথেকাসের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের আদিমতম নিদর্শনগুলির 
চোষ্বালের গঠনে ও দাতে আফ্রিকার বনমান্থষের থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা CITE | 

মানুষের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান আজও অব্যাহত । সাধারণ 
আদিপুরুষ থেকে বনমানুষ ও মানব কত আগে পৃথক হয়ে গিয়েছিল এবং কে সেই 
‘পরম পিতা” তার সঠিক জবাব কবে পাওয়া যাবে কে জানে | কিন্তু এই গবেগণা 
থেকে একটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা! ভ্রমবিবর্তনের ফল ছাড়া আর কিছু 
নয়। তাই মানবের বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্রীক শিল্পীর কল্পিত সেন্ট্যরের afer কথা 
আমাদের মনে পড়ে | সেন্ট্যরের দেহের নিম্নাংশ অশ্বের মতো বলে জীবজন্তর 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথ| মনে করিয়ে দেয় । কিন্তু তার Gate মানবারুতি 
বলে মনে হয় তা আমাদের দৈহিক এবং আচরণগত পার্থক্যের ইঙ্গিত বহন 
করছে | এই পাৰ্থক্য হলো জীববিবর্তনের ফলশ্ৰুতি | জাৰ্মান দার্শনিক 
হার্টম্যান মানুষকে আধ্যাত্মিক জগৎ ও পাধিব জগতের মধ্যে “হাইফেন” বলে 
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১২২ 

পালখের উদ্ভব ৯১ 

পেলিকোসর ৬৬- ৬৮, ৭. 

পেববদন্তের HUI ১১০১ ১২৮, ১৩* 

প্যাকিসেফালোসর ৭৫, ৮৮ 

প্যানগিয়| ১৯, ve, ৮০, ৯৫১ ৯৭ 

প্যান্টোথের ১১০ 

প্যান্টোল্যাম্ড| ১১১ 

প্যারাপ.সিড ৬৬ 

প্যারামেসিরাম ৩৩ 

প্যারাসরোলোফাস 

প্রজাতি ১৭, ২৩, ২৬, ১২৭-২৯ 

প্রবাল ১৬, ২৪, ve, ৬৫ 

প্ৰাইমেট বর্গ ১০৮-৯, ১২৫-৫১ 

প্রাক-নিউক্লিয়ার কোষ ৩১-৩৩ 

প্রাক-বানর ১০৯, ১২৭ : 


৭৫, ৮৫ 


শৰ্দস্থচি ১৫৯ 


প্রায়মানব ১২৭-২৮, ১৪২, ১৪৫, ১৪৯ 

প্রেসিশন গ্রিপ ১৩৯ 

প্রোকনসাল ১৪৩ 

প্রোটিন ১২, ১৩, ১৫০ 

প্রোটিলোপাস ১১৩, ১২০ 

প্রোটোজোয়| ২৩, ৩৩, ৩৪, ৪০ 

প্রোটোগ্লাজম ১১ 

প্রোটোসেরাটপস ৮৭, ৮৮, 

প্রোপ্লায়োপিথেকাস ১৪১-৪২ 

প্রোধিনথেটোসেরাস ১১৫ 

প্রোসিমিয়ান ১০৯, ১১২, ১১৪, ১২৭, 
১৩০-৩২, ১৪১-৪২ 

গ্ল্যাকোডার্ন ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১ 

প্যাকোডাস ৯৪ 

APSA ৪০) ৪১, ১:৬ 

প্ন্যাটিপাস ১০০, ১০১ 

্ল্যাটিহেলমিনথেস ২৪, ৩৫ 

গ্যাসেণ্টাযুক্ত স্তন্যপায়ী ১০২, ১০৯-১০ 

প্রায়োহিপাস ১১৪-২০ 

প্রিসিওসর ৬৭, ৭১, ৯৪ 


প্লিসিয়াডাপিস ১৩* 
ফাইটোপ্র্যাঙ্কটন ৪* 
ফাইটোসর ৭১ 


ফুল te, ৬১, ৯৬, ৯৭ 

FAP] ২৪১ ৩৮১ 83, 8%, ৪৭, ৫২, 
৫৩) tt, ৫৮ 

ফুসফুস ও তার উদ্ভব ৪৮, ৫১-৫৬, ৫৮ 

ফুসফুন মাছ ৫১-৫৪, ৬৯ 

ফেমাকোডাস ১১১. 

ফোটোসিনথেসিস ১৬, ৪৯ 

ফোরোরহাকোস ১২২ 

ফ্যাব্রোসরাস ৭৪ 

ফ্লাজেলেট ৩৩, ৩৪ 


বগ ২৩, ২৬ 

TRA ১০৪, ১২৫, ১২৭-২৮, 
১৩২-৪৫, ১৪৮-৫১ 

বাদুড় ২৬, ৮৮, ৯০, ১০২, ১১৬ 

বানর ১০৮-৯, ১২৫, ১২৭-২৮, 
১৩২-৩৪, ১৩৭-৪২, ১৫০ 

বায়ুসেবন ৫০, ৫২-৫৬, ৫৮ 

বালানোগ্লোসাস ৪২ 

বালুচিথেরিয়াম ১১৪ 

বিড়াল ২৬, ১০৩-৫১ ১১১-১৭ 

বিপাক ১২১ ৭৬ 

বিবর্তনবাদ ১৬১৮ 

বিভার ১০৩, ১১৬ 

বিষ্ণুথেরিয়াম ১১৮ 

বীজ te, ৬৫, ৯৫) ১১২ 

বৃশ্চিক ২৪১ ৪৫, ৫০ 

বেবুন ১০০, ১৩৩, ১৩৮, ১৪৮-৪০ 

বেলিন ১০৬ 

ব্যাকটিরিয়া ১৫, ১৭, ৩০-৩৪ 

ব্যাং ও ব্যাঙাচি ২৬, ৫৫, ev, ৬১-৬৩,৭৮ 


ব্যারিল্যামডা ১১১ 
ব্যাসণ্ট >e 
ব্ৰণ্টোথেরিয়াম ১১৪ 


ব্রন্টোসরাস ৭৪, ৮২, ৮৭, ৮৮ 

ব্ৰাকিওপড ২৫, ৩৬, ৩৭, ৪০১ vt, 
৭৮, ৯৫ 

ব্্যাকিওসরাস ৭৪, ৮২ 

atrada ১৩৭ 

ব্রযাকিয়ে* ১২৭১ ১৩৩-৩৫, ১৩৭) 
১৩৯, ১৪২ | 

SU প্যাচ dee 


ভলভক্‌স ৩৪ 


১৬০ 


ভাইরাস >e 
ভালুক ১০৩, ১৫৬, ১১৩, ১১৫) ১২৪ 


ভিক্টোরিয়াপিথেকাস ১৩২ 


মৰ্কট 
FRITH ১৮, we 
মাইক্রোগ্ন্যাঙ্কটন ৪* 
মাইয়াকিস ১১৩, ১১৫ 
মাকড়সা ২৪, ২৬, €. 
মাংসাশী পশু ১.৩৬, ১১০-১৭ 
মাছ ২৫, ৪৩-৪৮, ৫*-৫৮ 
মান্য ১২৪-৫১, 
মারস্থযপিয়াল ১০১-২, ১১০ 
মাল্ট-টিউবারকুলেট ১১৭ 
মিথোজীবীত্ব ৩১ 
মিরিথেরিয়াম ১১৫, ১২০-২১ 
মৃত্তিকা ( humic soil) ৬৯ 


১০৯১ ১৩৩ 


মেগাথেরিয়াম ১১৭ 

মেগালোসরাস ৭৪ 

মেগাসেরাস ১২৪ 
মেটাজোয়| ও তার উদ্ভব ২৩, ৩৩, ৩৪ 
মেটামাইনোডন ১১৫ 

মেরিচিপাস ১১৯ 

মেরুদণ্ডীর উদ্ভব ৪১, ৪২ 
মেলানোসরাস ৭৪ 

মেসোসর ৬৭ 

মেগোহিপাপ ১১৮ 

মোনোটিম ১০১-২ 

মোলাস্ক, ২৪, ২৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, 8১, 
৪৫, ৭৯, 3৯৫ 

মোসাসর ৯৪ 

ম্যাক্োগ্যাঙ্কটন ৪০ 

ম্যাগমা ১. 

ম্যানডাস্থকাস ৭১ 


‘ম্যাস্টোডন 


বিবর্তনের কথা 


ম্যামখ ১২২-২৪ 


১২১, ১২৪ 


রী oves 
রাজা ieg)’ ( king crab ) ৪৫ 
রামপিথেসাইন ১৪৪-৪৫, ১৪৮-৪৯ 
রাম্‌ফোরিনকাস ৮৯ 

ব্লিপিডিন্টিয়ান ৫৩, ৫৪ ৫৬৫৮) ৬৪, ৬৯ 
GL 85, ৬১, ve 

রোভেন্ট ১০৩, ১১০, ১১২) ১১৬ 
লাইকোপোডিয়াম ৬০, ৬১ 
লাউরেশিরা ১৯১ ৮০ 

লামা ১২০ 

লেপিডোডেনড্রন, ee, ৬১ 

লেমুর ২৭, ১৩০, ১৩২ 
লোরিস ১০৮-2, 533, ১৩০, ১৩২ 


ল্যাটারাল লাইন ৫৭ 


Seba, >38, = 


ন্যাবিব্লিন্থোডণ্ট ৫৮ / 
শশকবর্গ ১০৩ _ 
শামুক ২৫, ৯৫ 

৪৯) ৫০ 
শিং ৭৫, ৮৭, ১০৭-৮, ১১২, ১১৪-১৬ 
শিবথেরিয়াম ১১৮ 
শিবপিথেকাস ১৪৩-৪৪ 


শিল্পাঞ্জি ১০৮-৯, ১২৬, ১৩৩-৩৫, 
১৩৭, ১৪২-৪৩, ১৪৮, ১৫০ 


শিরা-নাদি যুক্ত গাছ ৫৪ 
গুগুধারী বর্গ ১,৬, ১০৮ 
WAT উদ্ভব ১২০ 


WSF ৬৭, ৯৫, ১০৬ 
শ্রেণী ২৩-২৬ 


শব্দ স্থচি 


শ্রোণীচক্রের উদ্ভব ev 


AY ১০৩, ১১৭, ১২৪ 


সন্ধিপদ ২৪, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৫১ te, ৫৫ 

সমুদ্র বৃশ্চিক ৪৫, ৪৬, e. 

সমুদ্র-স্কোয়ার্ট ২৫, ৪২ 

১ক্লিস্‌কিয়ান ৭২-৭৪, ৮০-৮২ 

সরীস্থস ২৬, ৫৯, ৬২-৭৮, ৮৮-৯১, 
৯৯-১০১ 

সরীক্থপের শ্রেণীবিভাগ ৬৬, ৬৭ 

সরোপভ ৭৩-৭৬, va 

-সণ্টাপোস্নকাস ৭১ 

সাইটোপ্লাজ্ম ১১ 

সাইনোগন্যাথাস ৭৭ 

সাইনোডণ্ট ৭৭, ১০১ 

সাইনোডিক্টিস ১১৫ 

‘সাইন্যাপ.সিড ৬৬ 

সাইলোফাইটন ৫৪ 

সাপ ২৬, ৬৬, ৬৭, dd 

সাস্পেনশন ফিডার 
৭৮, ৯৫ 

‘সিট্টাকোসরাস ৮৭ 

সিন্ধুগৰ ১০৮ 

.সিন্ধুঘোটক ৯৪) ৯৫, ১০৬ 

সিমেট্রোডন্ট ১১. 

সিমোপিথেকাস ১৩৩ 

সিরাম আ্যাল্বুমিনা ১৫* 

সিলেকান্থ ৫৩, ৫৪ 

সিলেনংটেরেটা ২৩, ২৪ 

'সিলুরোসর ৭৪, ৮১, ৮২, ৯২ 

সিলোফাইসিস ৮১, ৮৮ 

সিলোম ৩৫ 

esce! ৯৭, ৯৮ 

“সেকেণ্ডারি প্যালেট ৭৭, ১০১ 


৩৪, ৩৭-৪০, ৬৫, 


১৬১ 


সেফালাস্পিস ৪৪ 
সেফালোপড ২৫, ৪০, 85, ৬৫, ৯৫, ৯৬ 
সেমউরিয়া ৫৯ 
সেরকোপিথেসাইন 
সেরাটপ:সিয়ান 
সেরাটোগলাস 
সেলুলোজ ৩২ 
চ্টিগোডন ১২১ 
স্টিগোসর ৭৫, ৮৩, ৮৪ 
স্টিগাসেফালিয়ান ৫৯ 
স্টেনোডিক্‌টিয়া ৬১ 
স্টেনোড্যাকৃটিলাস ১২* 
স্টো'মাটোলাইট তত, ৩৬ 
TIATA উদ্ভব ৬৯, ১০০, 
স্তন্যপায়ী ২৬, ৩৫, ৬৩, ৬৪, ৬৮-৭১, ৭৬- 
৭৮, ৮৮, ৯৫, ৯৬, ৯৯-১২৪ ১২৫-৫১ 


১৩৩ 
৭৫, ৮৭ 
১১৬ 


১০১ 


wt শ্রেণীবিভাগ ১০১-৯ 
ভন্যপায়ীসদৃশ সরীস্থপ ৬৭-৭১, ৭৭, 
১০০, ১০১ 


স্থলবাসী উদ্ভিদের জন্ম ৪৮ 
"|j ১৬, ২৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮ 
স্মাইলোডন ১১৬-১৭ 
স্যালামাণ্ডার RY, ৫৮, ৬৩ 


হনুমান ১০৯, ১৩৩ 

হপলোফোনিয়াস (খড়গদস্তী বাঘ ) 
১১৩, ১১৬-১৭, ১২৪ 

হাইরাকোডন ১১৪ 

হাইরাকৌথেরিয়াম 

হাইড ২৪, ৩৮ 

হাঙর ২৫, ৫১, ৬৪, ৬৯ 

হাতি ৭৬, ১০৮১ ১১৫) ১২৪-১২২ 

হায়না ১০৫, ১১১ 

হিপারিয়ন ১১৯ 


১১৩) ১১৮ 


১৬২ } বিবর্তনের কথা 


হিমালয়ের জন্ম ২* x হোমো ১২৭, ১৪৭ 

হেস্পেরোরনিস ১২২ হোমো হাবিলিস ১৪৭, ১৪৮ 

হোমিনয়ভিয্। | হোমিনয়েড ১২৭, see, হোমো স্তাপিয়েনস ১২৭ 
১৪৩, ১৪৫, ১৪৯-৫০ হাাড়োসর ৮৪, ৮৫ 


হোমিনিড ১২৭, ১৪২, ১৪৫-৫১ হালোব্যাকটিরিয়া ৩২ 


সংশোধনী 
অশুদ্ধ 
ইথাইল, আ্যালকোহল 
কল্পে জুরাসিক 
পুয়াজীবীয় 


about the earlier ... 


uuiverse 
destoryed 
সিলেনটেরিটা 
ইনসেন্ট! 
জীষ 
হাওয়ায় 
মেতে 
নেভোস্কোশিয়া 
এরা এরা 
নানাভাবে -_থাঁকে 
বিবরণ 
আপোসাম 
রোমস্থনূ 
সমাভবাপন্ন 
মিরিথিয়ামের 
Prey 
ফোরোহাকোস্‌ 
লেরিসের 
সেরকোপিথেকাইন 
সেরকোপিথেকাইনের 
সেরকোপিথেকাইন 
গিবন-সদৃশবন মানুষ 


ুদ্ধ 
ইথাইল আঁজকোহল 
জুরাসিক কল্পে 
পুরাজীবীয় 


about which the earlier 


universe 
destroyed 
দিলেনটেরেটা 


যেতে 
নোভাস্কোখিয়া 

এরা 

নানাভাবে থাকে — 
বিচরণ 

অপোসাম 

রোমন্থন 
সমভাবাপন্ন 
মিরিথেরিয়ামের 
শিংযুক্ত 
ফোরোরহাকোস্‌ 
লোরিসের 


$ দেৱকোপিথেসাইন 


পেরকোপিখেদাইনের 
দেরকোপিথেসাইন 


গিবন-সদৃশ ব্নমানষ 
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সুবর্ণরেখার বই 


সুবৰ্ণরেখ| প্রকাশিত বইয়ের তালিকা 


কলিকাঁতা-দৰ্পণ [ ওয় মুদ্রণ sura ] ॥ রাধারমণ মিত্র 
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকীৰ বিদ্রোহ ৷৷ নিখিল স্থুর 
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ [ শেষ পর্ব] ৷৷ প্রমোদ সেনগুপ্ত 
মহাচীনের পথিক ৷৷ ঢেউ আযালান ও সিডনি গৰ্ডন 
[ডাঃ নর্দান বেখুনের লীবনকাহিনী] অন্ত, কল্যাণ চৌধুরী 
কবিতাংশ : সমর সেন 
যুগ'সন্ধি [উপন্যাস] ৷৷ ভিক্টোর হগো। অন্ত, যোগেশচন্জ চৌধুরী 
উপমহাদেশের সমাজ ও প্রধান দ্বন্দ্ব ৷৷ সুরত বল 
গল্প সংগ্রহ ৷৷ কমলকুমার মজুমদার 
জলসাঘর ৷৷ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
আন্তর্জলী Tal [উপন্যাস] | কমলকুমার মজুমদার 
দানস| ফকির [ নাটক ] ৷৷ কমলকুমার মজুমদার 
প্রাচীন শিল্পপরিচয় ৷৷ গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ 
উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে 
বিল্পবা ভারতের চিত্ৰকল্প ৷৷ পল্লব সেনগুপ্ত 
দ্বিতীয় সুখ [ কবিত| ] Stee Presta 
রামকৃষ্ণদেব £ নৈঃশব্দ্যের রূপ ৷৷ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় 
[ ভাষান্তর : সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ] 
অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও 
আধুনিক ইতিহাস চিন্তা! ৷৷ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
মে দিবসের ইতিহাস ৷৷ প্রমোদ সেনগুপ্ত 
ভারতবর্ষে মার্কমবাদ-লেনিনবাদের 
কয়েকটি জরুরী BAT ৷৷ সুব্রত বল 
AM কথা| [fefe] ॥ প্রদন্নম়ী দেবী 
নগরে প্রান্তরে [গল্প সংকলন] ৷৷ সুশীল জান। 
aca ণিক। [স্বরণীয় উক্তি] ৷৷ সংকলন : ফণিভূষণ রায় 


KELI কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ [x] 11 গৌতম ex 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা ৷৷ ডবলিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার 
অঙ্গ, অসীম চট্টোপাধ্যায় 
বিদ্রোহ ৷৷ ডাঃ সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী 
কল্লোলিন৷ তিলোন্বম। ৷৷ [গল্প সংকলন] ৷৷ জয়ন্ত জোয়ারদার 
বিবর্তনের Tal ৷৷ অলোক মুখোপাধ্যায় 


India : History & Thought : Essays 
in Honour of A. L. Basham 
ed. by : S. N. Mukherjee 180-00 
Santal Rebellion : Collection of Documents 40:00 
In the Wake of Naxalbari : Sumanta Banerjee 
(Pap) 75:00 
(H.B) 140:00 
Calcutta : Myths and History : 
S. N. Mukherjee 40:00 
India as Known to Ancient and 
Mediæval Europe: P. C. Ghosh 25-00 
Hitopadesa : Rey. B. Hale-Wortham 50:00 
Black Money : The Case For India 
Murari Ghosh 30:00 
Economics of Soviet Aid and Trade : 
A Critique : R. Mukherjee [Pap] 3000 
An Introduction to Santali [Parts I & I: 
^. RM. Macphail - 25-00 
Glimpses of the History of Manbhum : 
‘Subhas Ch. Mukhopadhyay 1200 
Akshaya Kumar Maitreya Museum : 
; Catalogue 12-00 
Iconography of Sculptures : 
P. K. Bhattacharya 50-09 
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